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কলিকাত। হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
কলেজ ষ্টাট হইতে শ্রীমবনীরপ্রন মান্না কর্তৃক মুদ্রিত 


মি 


- অনুসন্ধিৎসা জীবন্ত মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মন বত দিন সজাগ 
থাকবে জ্ঞান লাভের পিপাসা তত দিন নিবৃত্ত হবে না । এই তা 
বুঝতে হবে যে মানসিক জড়তা এসেছে । শিশু কথা বলতে শিখবেই, 
তারা নৃতন জগতের পরিচয় লাভের জন্ ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং প্রশ্নে প্রশ্নে টা 
পাশের, সকল লোককে অস্থির করে তোলে । অনেকে বিরক্ত হ্‌ 
তাকে ভবন ক'রে নিরন্ত করবার চেষ্ট। করেন__কতকট। নিজেদের অজ্ঞ 
গোপন করার জন্য, কতকট। আলস্যবশতঃ, কতকটা ৰব! অন্ত কাজে ব্যাপৃত 
থাকার জন্য । কিন্তু এইভাবে শিশুর ভিজ্ঞান্ত মনকে দমিয়ে দিলে তার 
মানসিক উন্নতির বিদ্ন ঘটানো হয়। এট। কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়; 
যথা সম্ভব জ্ঞানলাভে তাকে উৎসাহিত করাই উচিত । কিন্তু এর আর একট! 
দকও আছে। অনায়াসলক্ধ জ্ঞান বা বস্তুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে ন1;= 
প্রশ্ন | মাত্রই উত্তর দিলে শিশুর জ্ঞান বাড়তে পারে, কিন্তু তার চিন্তাশক্তির 
বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, চিন্তাশক্তির বিকাশ জ্ঞানলাভের চেয়েও অধিকতর 
প্রয়োজনীয়। মনের অলসতা দূর করবার জন্য শিশুকে পরিশ্রম ক; 
পরোঙ্গ এবং প্রতাক্ষ ভাবে বাধ্য করা দরকার। প্রশ্নের উত্তর তার নিজের 
চিন্তাশক্তি দিয়ে সমাধান করাতে পারলেই ভাল |, যদি তা সম্ভব না হয় তবে 
আন্তঃ যেখানে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে সেই ভাণ্ডার দন 
দিতে হয়৷ জগতের সব দেশের ছোটদের জন্যই এই রকম “জান-ভাগ্ডার' 
লেখা হয়েছে সহজ এবং সরল করে। আমাদের বাংলা ভাষায় এই রকম 
বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। যে ছু'চারখানি আছে, তাতে প্রশ্ন-সংখ্যার 
শেষ নেই, কিন্তু জবাবগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্পেহাস্ীদ ‘মৌমাছি’ 
আনন্দবাজার পত্রিকার ‘আনন্দ-মেল|! বিভাগে সাধারণ জ্ঞানের জবাব 


| 


দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অঞ্জন করেছেন, কাজেই তার সঙ্কলিত “জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড” বইটি পড়ার পর একথ আমি বলতে পারি যে এই বই 
সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর করবে। শিশু-সাহিত্যের নতুন নতুন বই 
প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বইগুলির বিষয়নির্ববাচন, লিখন প্রণালী, 
ও রচনা পদ্ধতি প্রশংসনীয় নয়। এই বইটি সেদিক থেকে আমাকে যথেষ্ট 
'আরুষ্ট করেছে, কারণ বিজ্ঞানের জটিল তথ্যকে সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা 
লেখকের প্রাঞ্চল ভাষায় ফুটে উঠেছে__বিষয় নির্বাচন ও পরিকল্পনার দিক 
থেকেও “জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও” সাধারণ জ্ঞানের একখানি, অভিনব বই 
বলে গণ্য হবে। বইটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে এবং চিন্তাশক্তিকে 
তীক্ষ করার উপযোগী সরঞ্জামও বর্তমান । আশ! করি এই বইটি এদেশের 
ছেলেমেয়ে, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক-সমাজ সকলের কাছেই আদর 
পাবে। স্রেহাস্পদ ‘মৌমাছি’র পরিশ্রম সার্থক হবে। 


কলেজ অব্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং এও টেক্‌নোলজি 


) গ্রীহীরালাল রায় 
যাদবপুর, ১৩৯৪১ 


Eb ‘মৌমাছি'র লেখা সবসেরা বই 
ন্ল্ম| স্তোত্ৰ ব্দূপশ্কশ| 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ 
দ্বিতীয় ভাগ ' he” 

. (ভারতবর্ষ প্রাচীন ) | 
ভারতবর্ষকে কোন্‌ জাতি গড়েছে ? 7 

ভারতবর্ষ যাদের দেশ তার! কোন একটি বা দু'টি জাতির সংমিশ্রণে গ'ড়ে : 
ওঠে নি। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহান পড়লে দেখ! যায় যে, হাজার হাজার বছর 
* আগে__বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণের জাতি এদেশে প্রবেশ করেছে। আদি প্রস্তর : 
যুগের মানুষ প্রথম উত্তর পশ্চিম ভারতের গিরিবস্ম দিয়ে ভারতবর্ষে 
এনেছিল-_এবং প্রথমে তার! সিন্ধু উপত্যকায় বনতি বসায় ও পরে ধীরে 
*ধীরে তার! পশ্চিম ও মধ্যভারতে ছড়িয়ে পড়ে । তক্ষশিলার ধর্মরাজিক মঠে 
ক লাবনেন পাওয়া গেছে তা থেকে খ্ৃষ্টপূর্বব তিন হাজার ও 
দু'হাজার বছরের মাঝামাঝি সময়কার সিন্ধু সভ্যতার মানুষের ৃতত্বে 
ইতিহাস যথেষ্ট পাওরা যায়। উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে যে সব মান্য ভারতবঢে 
এসেছিল..তাদের মধ্যে অমঙ্গোলীয় ছোটমাথাওয়াল! একটি জাতি ছিল, এই 
জাতির নিদর্শন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্নায় পাওয়া গিয়েছে। ক 


দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে একদল মাম্নুমের আবিভীব হয়, এদের বল 

হয় বৈদিক আৰ্য্য । আৰ্ম্যদের আনবার আগেও এদেশে প্রাগাধ্য মানষরা 
বান করতো-তাদের আধ্যরা বলতে| অনার্য্য। দ্রারিডরাই হল ভারতের 
প্রাচীন অধিবাসী এবং তারাই এককালে ছিল এদেশের মালিক, কিন্তু তাঁদের 
চেয়ে অনগ্রনর জাতিদের বান তারও আগে এদেশে ছিল। একথাও কেউ 
কেউ বলেন, আর্য্যর| তার বহু পরে এদেশে এলে; কিন্তু আর্য্যর! একেবারে 
ও একই সঙ্দে যে সবাই হুড়মুড় করে এনে পড়লে। এদেশে, তা. ভেবো না। 


২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


বুছ শতাব্দী ধরে তারা আস্তে আস্তে দলের পর দল বেঁধে, নিজের নিজের 
গোত্রপতিদের নেতৃত্বে এদেশে এনে ঢুকেছিল | তারপর শকজাতিরাও ভারতের 
বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুললে, রাজ্যপাট বনালে। য়িউচিরাও 


অনেকদিন ধরে ভারতের পশ্চিমে রাজ্যপাট গড়ে বৌদ্ধধন্ম নিয়ে নিজেদের: : 


ভারতীয় নামে পরিচিত করেছিল। তাছাড়৷ হন আর গ্রীকরাও যে এদেশে 
এসে এককালে উপনিবেশ বসিয়েছিল সে কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায় | কিন্তু : 
আজ এই ‘সমস্ত জাতির কাউকে আলাদ| করে খুঁজে পাওয়া যায় না। 
. ভারতবর্ষের বিরাট ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে কোথায় কোন্‌ শাখা একটি 
' জাতিতে পরিণত হয়ে মিশিয়ে রয়েছে তা খুঁজে বার করা অসম্ভব। তবে 
জেনে রাখো, ভারতের সমস্ত জাতিটাকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। কিন্ত মনে রাখতে হবে যে নৃতব্বের বিচারে এরাও অমিশ্র মূল জাতি 
নয়। নেগ্রিটো, প্রোট।-অস্টালয়েড, আলপাইন, মঙ্গোল ও মেডিটারেনিয়ান 
প্রভৃতি আদিমতম মূল জাতিগুলির সংমিশ্রণে এই সব প্রাচীন জাতির, 
উদ্ভব হ্য়। | El 
২১) জ্ৰাবিড়_এরাই হলো ভারতের প্রাচীন অধিবাসী_এদের 
বংশধররাই বর্তমানে মাদ্রাজ, হারদ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরে বসবাস 
করে। তামিল, তেলেগু, কর্ণলুটা, মালয়ালম, মুণ্ডা, খন্দ প্রভৃতি সভ্য ও 
অসভ্য জাতিরাও এই ত্রাবিড়দের মধ্যে পড়ে। এদের গায়ের রং কালো, 
মাথার খুলি লঙ্কা ও নিগ্রোদের মত নাক। 

(২) হিন্দু-আৰ্য্য শাখা_ এরাই হলো৷ আধ্যদের বংশধর-_পাঞ্চাব, 
রাজপুতান, কাশ্মীর প্রদেশের জাঠ, রাজপুত ও ক্ষেত্রীরা এই দলে পড়ে। 
আধ্যরা ভারতে এসে প্রথম পাঞ্জাবেই বসবাস করে। 

(৩) -ভুর্ক-ইরাণী শাখা__ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী জমান 
রাই, পাকিস্তানের বেলুচিজাত, উত্তরও পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীরা এই 
দলে পড়ে_ এরা তুকাঁ ও ইরাণী জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। 


ভারতবর্ষ ৩ 


(8) শক-দ্রাবিড় শাখা_ পশ্চিম ভারতের মারাঠী ব্রাহ্মণ, কুন্বী আর 
কুর্গ জাতির লোকের! এই শাখার পড়ে। ভ্রাবিড়দের উপর শুকেরা যখন 
আক্রমণ করে. তখন এ দু'জাতের সংমিশ্রণে এই নূতন জাতি গড়ে ওঠে। 

(৫) আৰ্য্য-দ্রাবিড় শাখা বুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পূর্ব রাজপুতানার 
কোনও কোনও অংশে এরা বসবাস করে। €হিন্দুস্থানী’ বলতে যাদের বুঝি 
তারাই হলো আধ্য আর দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে তৈরী । 

(৬) মোজল-দ্রাবিড় শাখ!__ভারতের বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও 4 
পাকিস্তানের অধীন পূর্ববদ্দের মুসলমানরা এই শাখায় পড়ে। হিমালয়ের : 
পাহাড়ের পথে মোঙ্গল জাতি এদেশে আসে যখন, তখন দ্রাবিড়দের সঙ্গে 
মেলামেশার ফলে মোঙ্গল-দ্রাবিড় জাতির স্থষ্টি হয়। বাঙ্গালীর! মোঙ্গলদ্রাবিড় 
শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও_কোন কোন জায়গায় বাঙ্গালীদের মধ্যে হিন্দু 
আৰ্য্য শাখার রক্ত আছে এ কথাও কেউ কেউ বলেন 
র্‌ 9) মোজ্গলীয় শাখা-_ভারতের উত্তরে হিমালয়ের উপত্যকায়, নেপাল 

বি প্রভৃতি জায়গায় এদের দেখ! যায়। দাজ্জিলিডের লেপচ!; নেপালের 
লিম্বু মুরমী, গুরুদদ; আসামের অহোম, বোদো; পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জাতি 
ও উত্তর বঙ্গের কোঁচ'রা এই মোঙ্গল শাখার ভিতরে পড়ে । 
ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হলে। কেমন করে? 

গীকর। ভারতে এসে সিন্ধু নদের তীরে আস্তানা গাড়েন। গ্রীকরা ‘সিন্ধু: 
শব্দটিকে ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পেরে বলতেন “হিন্দ । সেই থেকেই 
ভারতের নাম নাকি হলো ‘হিন্দুস্থান’ | 
ভারতের উপর বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি কবে সর্বপ্রথম পড়ে ? 

প্রাচীনকালে ধনধান্যে ভরা ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সত্য ও বিত্তশালী 
‘দেশ বলে গণ্য হয়েছিল__আর তার অফুরন্ত সম্পদের কথ! পাশ্চাত্য জগতের 
সব জাতেরই কানে পৌছেছিল_-এবং সেই লোভেই ভারতবর্ষকে আক্রমণ 
করার বাসনা সেই আদিমকাল থেকেই বিদেশীদের মনে ছিল। যীশুগ্রীষ্ট 
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জন্মাবার গ্রার পাশে বছর আগে পারন্তের সগ্রাট দারিঘুন ভারতবর্ষ আক্রমণ; 
ক'রে সিন্ধু নদের উপত্যক। দখল ক'রে নেন! এর প্রায় ছু'শো বছর পরে খৃঃ 
পূঃ ৩২৭ অন্দে ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীক সত্তা মহাবীর আলেকজাগুার পারস্য 
বিজয়ের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ভার এই ভারত অভিযান দু'বছর ধরে 
চলে, এবং তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অনেক ছোট ছোট রাজ্য জর 
(বদ | কিন্তু গ্রীকরা এদেশে বেশী দিন আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি । 
কারণ সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযান শেষ করে পারস্তে ফেরার পরই 
ব্যাবিলনে মার! যান। তাঁর মৃত্যুর পরেই পাঞ্ছাবের প্রীক-অধিরুত রাজ্যে 
বিপ্লব দেখা দেয়_--এবং বিপ্রবীর। প্রীকদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কি : 
. গ্রীকদের ভারত থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থায় কোন্‌ ভারতীয় 
চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন? 
মৌধ্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুধ মগধ থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় 
 নেন। তিনিই আলেকজাগারের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আগুন জালিয়ে 
গ্রীকদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন-__-এবং পরে তিনি পাঞ্জাবের অর্নিগতি 
৮ আক্রমণ ক'রে নন্দবংশের উচ্ছেদ করেন। যীশ্ুখৃষ্ট জন্মাবার ৩২১ 
বছর আগে চন্দ্রগুপ গোটা উত্তর ভারতের অধিপতি হয়ে ভারতের অনেক 
₹ উন্নতি করেন। আলেকজাগুারের সেনাপতি মেলুকন চন্দ্রগুপ্ধের উপর, 
. এটি নেবার জন্য আবার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন কিন্ত চন্দ্রগুপ্রের কাছে 
হেরে যান এবং আফগানিস্থান, কান্নাহার ও হীরাটের বিনিময়ে চন্দ্রপগুপ্তের 
সন্ধি করেন। চন্্রগুণ্ধের সঙ্গে সন্ধি শেষ হওয়ার পর পণ্ডিত মেগাস্থিনীষ্‌ 
র গ্রীক-দূত হয়ে ভারতে আপেন। তিনি বহুদিন পাটলিপুত্রে (বর্তমান 
টার কাছাকাছি একট! জায়গায় ) ছিলেন ও সেকালের ভারতের রীতি- 
নাতি, ধর্ম, সামাজিক বিধিবব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু কথ। লিখে রেখে গেছেন।॥ 
তার সেই সব কথ। থেকে জগৎ আজ প্রাচীন ভারতের বহু গৌরবের কথ। 
জেনেছে। এই চন্দ্রগুপ্তের নাতি "্নশোকবর্ধন' বা রাজা অশোক ভারতের 


৮, : 


১ 


তাঁর বা্রপরিচালনা নীতি_ বর্তমানে স্বাধীন ভারত গ্রহণ করেছে। 
প্রাচীন ভারতের আর্ধ্যর। কোথায় কোথায় রাজ্য গড়ে তোলে 
এবং সেগুলির বর্তমান নাম কি? 
| 
| 


ভারতবর্ষ 
আদর্শ সম্রাট ছিলেন_তাররাজসত্বকালেভারতজগতের আদর্শ স্থানীয় হয়েছিল । 


আধ্যরা ভ ভারতে এনে সর্বপ্রথম পাঞ্জাবেই উপনিবেশ গড়ে তোলে) 
কিন্তু সেখানে থেকে ক্রমশঃ তারা৷ অনাধ্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার : ) 
ক'রে ভারতের পূর্বব ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে মেলাই ছোট ছোট রাজ্য f 
গড়ে তোলে-_-তাদের মধ্যে--১। কুরু ( দিল্লীর আশপাশ ) ৷ ২। পাঞ্চাল 
(গঙ্গার উৎপত্তিউপত্যক1) ৩। মত রাজ্য (জয়পুর) ৪। কোশান্ধী । 
(এলাহাবাদ) €। কোশল (অযোধ্যা) ৬। বিদেহ (উত্তর বিহার) | 
৭ মগধ (দক্ষিণ বিহার ) ৮। বঙ্গ ( বাঙলাদেশ ) ৯। চেদি (বুন্দেল খণ্ড) ৷ 
১০। বিদৰ্ভ ( বেরার প্রদেশ )। 
পর্ভুগীজর। কিভাবে সর্বপ্রথম ভারতে আসার পথ আবিষ্কার 
করে? 
তোমরা আগেই জেনেছ মধ্যযুগে পঞ্ভুগীজরাই সবপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, 
1». কিন্তু এর গোড়ার ইতিহানটুকু জেনে রাখা দরকার । খ্ৰীষ্টীয় ১৫০০ শতাব্দীতে 
_... পর্ভুতীজরা নৌবিস্তারবিশেষ পারদ শী হয়ে ওঠে-_তখন তারা সমুদ্রপথে পৃথিবীর: 
দিকে দিকে অভিযান স্থরু করে। ১৪১৫ ও ১৪৬০ সালের মাঝামাঝি সময়টাতে 
৮ পর্তুগালের “প্রিন্স হেনরী" বা “হেনরী দি নেভিগেটর” আফ্রিকার পশ্চিম 
উপকূল; গায়েন, সেনেগাল ও গান্বিয়! প্রভৃতি জায়গার খবর পেয়ে এসব : দেশ 
আবিষ্কার করার জন্য অভিযানের পর অভিযান পাঠাতে শুরু করেন। কিন্ত 
“প্রিন্স হেনরী” হঠাৎ এই সময় মারা গেলেন, তাতে এ অভিযান মাময়িকভাবে 
কিছুদিন বন্ধ রইল বটে ; কিন্ত পঞ্ভুগীজদের মন থেকে নতুন নতুন দেশ 
আবিষ্কার করার ঝোঁক এতটুকুওকমলো না-ফল হলে| কি, তিনি মারা 
যাবার ২০ বছরের মধ্যেই পর্ত,গীজর| বিষুব-রেখা পার হতে সক্ষম হলো__ 
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এবং ৩০ বছরের মধ্যেই উত্তমাশী অন্তরীগ বা ‘Cape ০£ ০০০৫ 770১০ বেড় 
দিয়ে ফিরে গেল। ১৪৮৮ সালে পর্ভূগীজ নাবিক বার্োলোমিও দিয়াজ 
( Bartholomew Diaz ) এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন__কিন্ত নাবিকের! 
গোলমাল করায় তিনি কোন দেশে পা না ঠেকিয়েই দেশে ফিরে যেতে “বাধ্য 
হন। এর পরেই ভাক্কে! ডি গামা’ দিয়াজের পরিকল্পিত সেই জাহাজে চড়েই 
ভারতে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন_-ভারতে আসার পথে তীর জাহাজের 
'মাঝিমাল্লারাও গোলমাল বাধিয়েছিল বলে শোনা যায়_তবে তিনি কৌশলে 
এসব মাঝিমাল্লার দলের সর্দারদের বন্দী ক'রে তাদের সায়েস্ত। করেন। ১৪৯৮ 
৷ সালের ২০শে মে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে নামলেন 
প্রাচীন ভারতে বাঁণিজএ-ব্যবস্থ। কেমন ছিল ? 
kd অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি ও খাতি লাভ 
করেছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দু’ একজন ব্যবসায়ী বাস করতো, ছু'চারখানি 
গ্রামের এলাক। জুড়ে নিদ্দিষ্ট দিনে সেখানে হাট বসতো। সেই হাটে কেনাবেচা 
চলতে, গ্রামের লোকদের বেচাকেনার পর যে মাল পড়ে থাকতো, সেই মাল 
ফেরীওয়ালারা নিয়ে যেত, কিন্তু পথ ঘাট ভাল ছিল ন! বলে এক গ্রামের 
জিনিস অন্ত গ্রামে বা অন্তত নিয়ে যাওয়৷ তাই সহজসাধ্য ছিল না। নদীপথে 
নৌকায় মাল আনার স্থবিধা কিছু কিছু ছিল। নদীর ধারে তাই "গঞ্জ, বলে 
ব্যাবনা-কেন্্র গড়ে উঠেছিল। এছাড়া তীর্থস্থানের কেন্দ্রে বিভিন্ন উৎসব 
উপরক্ষে বহু যাহীর সমাবেশ হতো, তাই তখন বড় বড় মেল! বসতে। 
এনে । ঘরোয়। বাণিজ্য ছাড়াও দেশের বাইরের বাণিজ্যেও প্রাচীন ভারত 
i এগিয়ে ছিল ! এঁভিহাসিকেরা বলেন প্রায় পাচ হাজার বছর আগে 
নতৱর্্মের সঙ্গে স্থমেরীয়ান দেশগুলির ব্যবসা চলতে! এবং এই সম্পর্কে 
পার উপসাগরেই জগতের প্রথম সামুদ্রিক বাণিজ্য সুরু হয়। প্রমাণ 
গাওয়া যায় প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের হিন্দু বণিকরা' পূর্ব 
গোলার্ধে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, জাপান, বোণিও ও 
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সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ বসিয়েছিল। তার চিহ্ন এখনও সেখানকার 
বছ-মন্দির ও প্রাচীন প্রাসাদে রয়েছে । এছাড়া চীন, মালয়, আরব, পারশ্ত, 
আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এবং সেকালের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র_ 
আলেকজান্দ্রিয়াতে ও হিন্দুর! ব্যবস বাণিজ্য চালাত । 
মধ্যযুগে ভারত মুসলমানদের কব্লায়িত হয়। মুসলমানরা রাজ্যজয় ও 
লুণ্ঠনে বেশী মন দেওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্য একরকম বন্ধ হয়ে যায়। 
এই স্থযোগে আরবের মুনলমানর। এশিয়া ও মুরোগের মাঝপথে থেকে ভারতের 
বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে থাকে। তারা ভারতবর্ষ ও পুর্ব 
ন্বীপপুঞ্জ থেকে বাণিজ্য-সস্ভার সংগ্রহ করে মিশরের ভিতর দিয়ে বা মেসো 
পটিমিয়া ও তুকাঁর ভিতর দিয়ে ভূমধ্য-সাগরের কূলে হাজির হতো) সেখানের 
বন্দর থেকে ভিনিসের বণিকের| এই সমস্ত জিনিস সন্ত দরে কিনে ইউরোপের 
বাজারে চড়া দামে বিক্রী করতো । ১৫০০ খ্রীষ্টাব্ পর্য্যন্ত এইভাবে ব্যবসা! 
চলতে থাকে ॥ এই খবর পঞ্ভীরদের কানে পৌছাতে না৷ পৌঁছাতে তারাও 
সন্ধান ক'রে ক'রে ভারতে আনার রাস্তা আবিষ্কার করলে । 
এরপরেই পর্ভূগীজরা আফ্রিকা দিয়ে সমুদ্রপথে ভারতে এসে আরবদের 
হাত থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্য কেড়ে নিলে । পর্ভূগীজদের দেখাদেখি 
ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী আর ইংরেজ সকলেই বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে 
এদেশে আসতে লাগল । এই বাণিজ্যের ক্ষমতা, লাভ করার প্রতিদ্বন্দিতার 
ভিতর দিয়েই তাদের পরস্পরের মধ্যে রাজ্যজয়ের লোভ দেখ! দিল | সেকথা 
ইতিহাসে পেয়েছ। 
প্রাচীন ভারতে কোথায় কি কি বন্দর ছিল? 
ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বন্দর বলতে সিন্ধু নদের তীরে পাতাল 
(Pattala ) বন্দরের নামটি জানা যায়। নর্দার মোহানায় “বারাইগডা' 
(বর্তমান বরোদ।), মালাবার উপকূলের 'মুসিরিস্‌' (বর্তমান মহীশূর ), 
কালিকট এবং করোমগুল উপকূলে “মছলিপ্টম', “কলিক্পষ্টম" সিংহলের 


্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগড 


“ত্রিক্কোমালি* গাল্লো’ প্রভৃতি সেকালের প্রাচীন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলে 
পরিচিত ছিল৷ t 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কোথায় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল ? 
মধ্যযুগের ভারতে বাঙলা দেশই ভারতবর্ষের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল ॥ এর অসংখ্য নদনদী বেয়ে উত্তর ভারতের বাণিজ্য চলতো। 
“তাত্রলিপ্চ” 'চাটিগা' 'সাতা” মধ্যযুগের প্রধান বন্দর ছিল। পরবর্তীকালে ১. 
যখন সাতর্গা বন্দরের নদীর জল শুকিয়ে গেল-_-তখন ভাগীরখীর উপকূলে 


হুগলীতে পর্ভূগীজরা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে তোলে--সে নব কথা “মধুভাণ্ডে'র 
প্রথম ভাগেই বলেছি। 


ভারতের প্রাচীন শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্য কি ক'রে নষ্ট হলো ? 
আগেই জেনেছ অন্তান্ত বিদেশী জাতের দেখাদেখি ইংরাঁজরাও এদেশে 
এসে ইস্ট-ইপ্ডিযা-কোম্পানী বলে এক কোম্পানী গণড়ে বাণিজ্য করতে স্থরু করে৷ 
এই কোম্পানীর রাজত্বের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পজাত ব্যসন্তার . 
বিলাতে চালান যেত। এ ব্যবস্থায় এদেশের কারিগর ও শরমজীবীরা দু’পয়সা 
পেত বটে, কিন্তু এ সুখ তাদের বেশী দিন সইলো না। কারণ ইংলণ্ডে ক্র 
সময়ে নানারকম শিল্পের উন্নতি দেখা দেয়-_-কাজে কাজেই এদেশের স্বার্থের 
শে সেদেশের স্বার্থের বিরোধ ঘটলে! | তখন এদেশ থেকে বহু টাকার রেশম 
ও সুতার কাপড় চোপড়, চিনি ও মশলা প্রভৃতি ইংলণ্ডে চালান ফেত। কিন্ত 
ই “ওর নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে সেখানেও এ সব জিনিস 
প্রচুর তৈরী হতে লাগল-_-তখন ইংরেজদের মতলবটা পাল্টে গেল_তার! | 
তখন তাদের দেশে এদেশের জিনিস রপ্তানী না করে তাদের দেশের জিনিস 1 
y 
৮ 


এদেশে আমিনানি করার ব্যবস্থা করলে। ইংলগডে নানারকম আইন পাশ 
করে তারা ইংলণ্ডের বাজার থে 


হটিয়ে দিলে-_ ভারতবর্ষের 
তখন ইংরেজের| 


কে ভারতের শিল্পজাত ভ্রব্যসস্তারকে একেবারে 
শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করার প্রবল প্রচেষ্টা চলতে লাঁগল। | 
ঘেবমন্ত আইন করে বিলাতের কলওয়ালাদের বাচাবার ও 
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| এদেশের শিল্পপ্রচেষ্টাকে গলাটিপে মারবার চেষ্টা করেছিল- তার জন্য সে 
| যুগের ও পরের যুগের ইংরাজরাও অনেক লজ্জিত ও ক্ষ হয়ে মতামত প্রকাশ 
করে গেছেন। এমন কি কোম্পানীর একজন পরিচালকও এসব ব্যাপারে 
তার তীব্র মতামত লিখে গেছেন। বড় হয়ে সে সব পড়ো। 
|" ভারতে বিখ্যাত নদী ঙ্গা’র উৎপত্তি কোন্‌ জারগাটিতে ? 
| ৯৮২. গাড়োয়াল রাজ্যে হিমালয় গিরিশৃঙ্গের গঙ্গোত্রী নামে জায়গাটিতে 
গোমুধী নামে এক বরফ-গলা জলের ধারা নেমে এসেছে- এই গোষুখীর 
ধারাই গঙ্গ! বা ভাগীরথী নদী হয়ে ভারতের বুকে প্রবাহিত । 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের নাম কি কি? 
১৫ হিন্দুরা এই কয়টি স্থানকে পবিত্র মনে করেন: কারণ এই সব 
জায়গাগুলির সঙ্গে নানারকম দেবতা ও অবতারদের ইতিহাস জড়িত আছে_ 
(১) পুক্ধর (২) অমরনাথ (৩) বদ্দীনাথ (8) কৈলাস (৫) হরিদ্বার 
* (৬) বৃন্দাবন (৭) মধুর! ৮) অযোধ্যা (৯) প্রয়াগ ও ত্রিবেণী ( কুম্তমেলার জন্য 
প্রসিদ্ধ ) (১০) গয়া (১১) কাশী ( বেনারস ) (5২) মাদুর! (১৩) বৈদ্ধনাথ ধাম j 
(১৪) গৈবীনাথ (১৫) রামেশ্বর (১৬) পুরী ও ভুবনেশ্বর (১৭) প্রভাস 
(১৮) কামরূপ (কামাখ্যা) (১৯) চন্দ্রনাথ (২০) বিন্ধ্যাচল (২১) দক্ষিণেশ্বর 
(২২) নবদ্বীপ (২৩) তারকেশ্বর (২৪) বেলুড় (২৫) কালীঘাট ৷ 
শিখদের তীর্থস্থান বলে গণ্য ₹-(১) অমৃতসরের গুরুদ্বার 
(২) নানকান। সাহেব ( গুরু নানকের জন্মস্থান ) (৩। পাটন। (গুরুগোবিন্দের 
জন্ম ও সাধনার স্থান )। 
বৌদ্ধদের তীর্থস্থান বলে গণ্য :--(১) বৃদ্ধ গয়া (২) সারনাথ 
(৩) কাজরী (৪) লুদ্ধিনী কানন (৫) রাজগীর (৬, নালন্দা । 
জৈনদের তীর্থস্থান বলে গণ্য (১) পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির 
(২) কলিকাতার পরেশনাথ মন্দির । (৩) রাজপুতানার আবু পাহাড়। 
মুসলমানদের তীর্থস্থান :_(১) আজমীর (এখানে খাজা মইন 


১০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রী 


চিন্তীর কবর আছে) (২) দিল্লীর জামি মস্জিদ্‌ (৩) গঞ্জ মুরাদাবাদ (এখানে 
মুসলমান মহাপুরুষ শাহ ফজলুর রহমানের দরগা নু )। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব জড়িয়ে আছে কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় ? 

কোথায় কি আছে? 

আগ্র|--সম্রাট সাজাহানের তৈরী তাজমহল এবং আগ্রা দুর্গের জন্চ 
বিখ্যাত। দেওয়ান-ই-খাস, মতি-মসজিদ্‌, দেওয়ান-ই-আম, শিস্মহল প্রভৃতি 
মোগল সম্রাটের বহু কীপ্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়া ইৎমৎদোল্লা 
এবং সেকেন্দ্রায় আকবরের কবরও দেখবার মত। আগ্রা থেকে ৩ মাইল দুরে 
যমুনার উপকূলে মথুর। সহর-__এরই কাছাকাছি “বৃন্দাবন” ৷ এই দু'টি জাযগাই 
ভগবান কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িত বলে বহু হিন্দু যাত্রী সেখানে তীর্থ করতে 
যায়। মথুরায় অনেক মন্দির_-তার মধ্যে বিজয় গোবিন্দ, দ্বারকাধীশ ও, 
রাধারুফের মন্দিরই প্রধান । বৃন্দাবনেও অনেক মন্দির আছে; তার মধ্যে 
গোবিন্দ ও গোপীনাথজীর মন্দিরটি বহু প্রা্ীন। 

' অজন্ত|_হায়দারাবাদে একটি গ্রাম_বেন্দ্রীয় রেলের জলগাও স্টেশনে 
থেকে মোটরে করে যেতে হয় । এখানে জঙ্গল ঘের! পাহাড়ের গায়ে ৩২টি 
প্রাচীন গুহা আছে। সেই সমস্ত গুহার দেওয়ালে বহু প্রাচীন ছবি আকা 
আছে। এই সব ছবিগুলি আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে আকা হয়েছে 
_-অথচ এত সুন্দর এর কাজ এবং রঙের বাহার, যে এই দেড় হাজার বছরেও 
বড় বিশেষ নষ্ট হয়নি । 


ইলোরা_অজন্তার মতই নিজাম রাজ্যের এটিও একটি দেখবার মৃত 


জায়গ!, নিজামের রেলপথের আওরান্দাবাদ থেকে এখানে যাওয়া যায় এবং . 


কেন্দ্রীর রেলের মানমড় স্টেশন খেকে ৭১ মাইল দুরে । এখানে জষ্টব্য হচ্ছে_ 
ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ভাঙ্করের পাহাড় কেটে গুহার ভিতর 
যে সব মন্দির ও যৃষ্তি গড়ে তুলেছিল সেইগুলি । সেই সব মুষ্তি ও মন্দির প্রায় 
১৩০০ বছর আগে ভারতের শিল্পীর! তৈরী করে গেছেন কিন্ত আজও সেগুলি 


y 
| 
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ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাচীনকালের “কলাস'ও, 
হলো এই জারগাটি। 

আঁচী-_ভূপাল রাজ্যের এলাকায় এই জারগাটি-_এখানে পাহাড়ের উপর 
২০০০ বছর আগের বা প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের তৈরী স্তূপ আছে। পাহাড়ি 
৩০০ ফুট উচু। স্তুপটির চারধার পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং সেই সব 
পাথরে রকমারী নক্সা ও মৃত্তি খোদাই করা আছে। 

হরপ্পা_ (পাকিস্তানে) পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলায় রাভী নদীর, 
তটভূমিতে ভারতের এই প্রাচীন সহরটিকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে । ভারতের 
এই প্রাচীন সহরটি প্রায় ৫০০* হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল বলে 
প্রত্নতান্বিকেরা মনে করেন। মণ্টগোমারী বলে জায়গাটি থেকে এটি মাত্র ১৫ 
মাইল দূরে । মাটি খুঁড়ে এখানে সেই প্রাচীন কালের সহরের নিদর্শন স্বরূপ 
ঘর, বাড়ী, শস্তশাল! প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। 

মহেঞ্জোদারে। (পাকিস্তানে) হরপ্রার মত এটি আর একটি সহর_ 
পাকিস্তান রেলপথের কোটি,-দাছু-লারকানা শাখায় ডোক্রী স্টেশন থেকে 
সাড়ে আট মাইল দুরে সিন্ধু নদীর তটভূমিতেই এই সহরটিকে খুঁড়ে 
বার কর! হয়েছে। প্রত্বতাত্বিকেরা বলেন বীশুথুষ্ট জন্মাবার প্রায় ৩০০০ 
হাজার বছর আগে এই সহরটির অস্তিত্ব বজায় ছিল! মাটি খুঁড়ে 
মহেঞজোদারো সহরের যে নির্শ্মাণ-নৈপুণ্য দেখা গেছে, তাতে আধুনিক 
যুগের বড় বড় ইঞ্ধিনিয়াররাও চমত্কুত হয়েছেন । কারণ ৫০০* হাজার 
বছর আগে ভারতের সভ্যতা যে কত এগিয়েছিল তা সে যুগের শিল্পীদের 
গড়া এই সহর দেখেই বোঝা যায়। এই সহরের বাড়ী, ঘর, দুয়ার, চওড়া 
ইটের রাস্তা, কুয়া” নালা-নর্দমা, চৌবাচ্চা প্রভৃতির ব্যবস্থা_-এ যুগের তুলনায় 
কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। তাছাড়া, এই সহর খুঁড়ে বার করার সময় মেলাই 
প্রাচীন অলঙ্কার, বাসন-কোসনও পাওয়। গেছে। প্রাচীন কালের খেলনা, 
পুডুল_ তারও সঙ্ধান মিলেছে এইখানে । এই সহর আবিষ্কার 
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হওয়ার পরে সকলে বুঝেছে যে ভারতবর্ষ কত প্রাচীন সভ্য 
দেশ। 
তক্ষশিল।-_( পাকিস্তানে ) লাহোর থেকে প্রায় ২০০ মাইল দুরে। 
এখানেও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ২৫ 
বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে প্রাচীন যুগের ভারত অভিযানকারী গ্রীক, শক, 
কুষাণ ও হুনদের গড়। শহরের নিদর্শন দাড়িয়ে আছে। প্রাচীনযুগের বৌদ্ধদের 
ভগ মঠের ভগ্নাবশেষ এখানে আছে। 
 দিল্লী-দিলী ভারতের বর্তমান রাজধানী সেকথা সকলেই জান, কিন্ত 
এই দিল্লী প্রাচীনকালে থেকেই যে বিভিন্ন সম্রাটের রাজধানী ছিল, সেকথা. 
রাত এখানেই মহাভারতের যুগের রাজধানী ইন্দপ্রস্থ' ছিল বলে 
উ কেউ বলেন॥ মোগল পাঠানরাও এখানে রাজধানী স্থাপন করে গোটা 
ভারতে রাজত্ব করে গেছেন। সম্রাট সাজাহানের গড়া প্রাসাদ ও দুর্গ, 
মসজিদ, এছাড়া কুতুবউদ্দীনের তৈরী কুতুব-মস্জিদ্‌ ও কুতুবমিনার 
বহু প্রাচীন স্থপতির নিদর্শন আজও এখানে রয়েছে । মহাত্মা গান্ধীর সমাধি 
উদ্যান, মৃত্যুস্থানও এখানকার দ্রষ্টব্য। জায়গাটি কলিকাতা থেকে উত্তর 
রেলপথে ৯*২ মাইল দূরে | | 
কাশ্মীর কাশ্মীর তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য ভুশ্বর্গ বলে পরিচিত 
কাশ্মীরের রাজধানী হলে! ‘শ্রীনগর’_-রাওয়ালপিণ্ডি বা জন্মু থেকে মোটরে 
শ্রীনগর যাওয়া যায়। কাশ্মীরে দেখবার মত বহু জায়গা আছে-_তার মধ্যে 
'গুলমার, ফালগাম, ডাল হৃদ, উলার হৃদ ও অমরনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
ণারক_ পুরী থেকে ২১ মাইল দূরে বালুস্তূপের/উপর জায়গাটি : 
রয়েছে অয়োদশ শতাব্দীতে তৈরী কৃর্ষের মন্দির আছে_ মন্দিরটি 
আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরের তৈরী- মন্দিরের গায়ে পাঁথর কেটে যে-সব 
মৃষ্টি ও কারুকাধ্য করা হয়েছে তা ভারতের শিল্পের গৌরব ঘোষণা, করছে। 
অস্তসর-_শিখদের ব্বর্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। উত্তর রেলপথের 
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প্রধান শাখা লাইনে এই সহরটি পড়ে । এখানে “অমৃত সরোবর’ বলে একটি 
নরোবরের ধারে মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে ব'লেই এর নাম “অমৃতনর" | 
জয়পুব্_রাজপুতদের বহু কীর্তি এখানে দেখতে পাওয়া মায় 
রাজপুতদের বিখ্যাত অ্বর নগরী এখনও রাজপুতদের প্রাসাদ ও মন্দিরের ' 
ৰহু নিদর্শন বুকে ক'রে এখানে জনশূন্য অবস্থায় দাড়িয়ে আছে__এখানে প্রাচীন 
কালের “মান মন্দির’ ব। “অবজারভেটরী, আছে। 
চিতোর গড়-__আজদীরের ছ'শো মাইল দক্ষিণে আরাবল্লী পাহাড়ের চড়ার 
উপরে এক পুরানোশহর এবং রাজপুত রাজত্বের বহু ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখতে 
পাওয়া বায়। রাণ। কুস্তের তৈরী বিজযন্তন্ত, মীরাবাঈয়ের মন্দির, পদ্মিনী দেবীর 
প্রাসাদ এখনও সেকালের সেই বীর রাজপুতদের গৌরব ঘোষণা করছে। 
মাছুর।__দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান | এখানে ‘দেবী মীণাঙ্গী'র 
বিরাট মন্দির আছে, এই মন্দিরটি ৮৪৭ ফুট লম্ব। ও ৭২৯ ফুট চওড়া । সেকালে 
পাথর কেটে যে হাজার স্তম্ভ দেওয়া হলঘর তৈরী করা হয়েছিল, সেট এখানকার 
অন্যতম দ্রষ্টব্য । | 
বারাণসী র| কাশীধাম-_-কলিকাতা! থেকে পূর্ব ও উত্তর রেলপথে ৪৯২ 
মাইল দুরে হিন্দুদের পবিত্র শহর ও তীর্ঘস্থান__এখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, - 
অন্পূর্ণার মন্দির, ভারতমাতার মন্দির, বেশীমাধবের ধ্বজা বা মিনার এবং 
আওর্জেবের মস্জিদ্‌ প্রভৃতি বহু দেখবার জিনিস আছে। গঙ্গার তীরে 
দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলি নহরটিকে বড় সুন্দর ক'রে 
সাজিয়ে রেখেছে। বর্তমানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেখানে যে হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেছেন, সেটি সারা ভারতের গৌরব বলা চলে । এখান 
থেকে পাচ মাইল দুরে সারনাথ বলেজায়গাটি--সেখানে মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধযুগের 
নিদর্শনন্বরূপ দেড় হাজার বছর আগের বহু ঘর বাড়ী প্রভৃতির ধ্রংসাবশেষ 
পাওয়| গেছে। এগুলি ষীশ্তখরীষ্ট জন্মাবার ৬০০. বছর পরে তৈরী হয়েছিল। 
আজমীর--এই জায়গাটি ভারতের বহুপ্রাচীন একটি শহর, তাছাড়া 
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মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলেও প্রসিদ্ধ, কারণ এখানে প্রসিদ্ধ 


মহাপুরুষ খাজ! মইনুদ্দীন চিন্তীর কবরের ওপর বিরাট দরগ। আছে। এখান 
থেকে ৭ মাইল দূরে হিন্দুদের তীর্থ “পুর হুদ’ দেখতে পাওয়া যায় । 

লাক্ষলৌ_-এটিও একটি প্রাচীন এতিহাসিক শহর। ভারতের প্রসিদ্ধ 
শহ্রগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ স্থান অধিকার করে । এখানে গেলে লোকে জামি 
মস্জিদ্‌, মচ্ছিভবন, ইমামবাড়া, হুসেনাবাদ, দিলখুন! ও কাইজার বাগ প্রভৃতি 
জায়গাগুলিও দেখে আসে । কারণ সেখানে অনেক এতিহাসিক নিদর্শন 
দেখতে পাওয়া যায় । কলিকাতা থেকে মাত্র ৬১৬ মাইল দূরে পূর্ব ও উত্তর 
রেলপথে যাওয়া যায় । | 

ফতেপুর সিক্রী_আগ্র। থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর ১৬৩৯ 
খৃঃ অন্দে সম্রাট আকবর গড়ে তোলেন-_ এখানে সেখ সালিম চিন্তীর কবরের 
ওপর যে মস্জিদ্‌ গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটি এবং আকবরের রেগমদের 
প্রাসাদ, পাচমহল, হিরণ-মিনার, বুলান্দ দরওয়াজ। (বিজয় তোরণ ) প্রভৃতি 
বহু মোগল স্থপতির নিদর্শন রয়েছে। 

হুরিদ্বার-_যেখানে গঙ্গা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে শ্তামল। পৃথিবীকে 
উর্বদরা করার ব্রত নিয়েছে এটি ঠিক সেই জায়গায় অবস্থিত। এখানে ‘গল্গাদ্বার’ 
মন্দির, ‘হ্র-কি-পায়ের’ বা “হরির চরণ’ ঘাট হিন্দুদের তীর্থস্থান । উত্তর রেল- 
পথের সাহারাণপুর রেল-স্টেশন থেকে ৫৯ মাইল দূরে। হরিদ্বারে যাত্রীরা 
কন্ধল, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা। প্রভৃতি তীর্ঘস্থানও দেখে আসে, কারণ এগুলি 
হরিদ্বারের কাছাকাছি অবস্থিত। 

রাজগীর বা রা'জগৃহ--বৌদ্ধবুগের এক প্রাচীন শহর এবং বৌদ্ধদের 
তীরথস্থান_ পূর্ব-রেলপথের বখতিয়ারপুর জংসনে নেমে বখতিয়ারপুরবিহার- 
লাইট-রেলওয়ের শাখা লাইনে ৩৩ মাইল গেলেই এই জায়গা! দেখতে পাওয়া 
যায়। এখানে বুদ্ধদেব তার শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। 
এরই কাছাকাছি প্রাচীনকালের “নালন্দা” শহর। 


ভারতবর্ষ ১৫ 


ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ? 

ইংরেজ রাজত্বে সর্বপ্রথম কলিকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ এই তিনটি 
জায়গাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়__সেটা হচ্ছে ১৮৫৭ সালে। ভারতবর্ষের 
মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নাম করা কৃতী 
ছাত্র বেরিরেছে। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবাধিকী উৎসব 
পালিত হয়। 
ভারতের স্বাধীনতা দিবস'২৬শে জানুয়ারী আমরা পালন করি কেন? 

১৯২৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে “পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, 
এবং সেই অন্থসারে তখনকার কংগ্রেন সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৩৫ 
সালের ৬ই জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে ২৬শে জানুয়ারী “স্বাধীনত| দিবম’ 
পালন করা হবে। নেই থেকেই প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী আমরা দেশকে 
স্বাধীন করবার শপথ গ্রহণ করে স্বাধীনতা দিবস’ পালন করতাম কিন্তু ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, সেই কারণে, তারপর 
থেকে ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয় । আর 
১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষকে স্বাধীন রিপাবলিক বা! “প্রজাতন্ত্র 
হিসাবে ঘোষণা কর! হয় বলেই, ২৬শে জানুয়ারী হয়ে গেছে প্রজাতন্ত্র দিবস । 
ভারতবর্ষের রেলপথ কবে কি ভাবে সুরু হয়? 

ইংলগের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর এম স্টিফেন্স, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 

কর্তাদের কাছে ভারতবর্ষে রেললাইন গড়ে তোলার প্রস্তাব জানান। ১৮৪৪ 
সাল থেকে রেলপথ গড়ার চেষ্টা চলে । সেই অনুসারে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন- 
ন্ুলার রেলওয়ে ১৮৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেললাইন 
খোঁলেন | বোদ্বাই থেকে খান! পর্য্যন্ত এই রেলপথের তখন মোট মাপ ছিল 
মাত্র পৌনে বাইশ মাইল । এর পরেই ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট ইন্ট ইণ্ডিয়ান- 
রেলওরে-কোম্পানী বাঙ্গালাদেশে হাওড়া থেকে হুগলী পর্য্যন্ত ১৩ মাইল 
রেলপথ খোলেন । 


ভারতবর্ষ ১৭ 


থেকেই সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেল সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৯১ 
সালে বাৰ্শ্মা-অয়েল-কোম্পানী গড়ে ওঠে । 
ভারতের কীচশিল্পের প্রাচীন ইতিহাস কি? 
পরত্বতত্ববিদরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতের নানা জায়গায় কাটের 
জিনিসের চিহ্ন পেয়েছেন বটে তবে সে সব কাচের জিনিস ইউরোপের কাচের 
জিনিপের তুলনায় তেমন কিছুই নয়। প্রাচীন কালে এদেশে কাচের চুড়ি ও 
সামান্য সামান্য শিশি বোতল তৈরী হতো! তার প্রমাণ আছে। ব 
ভারতের যে “কীচশিল্প” গড়ে উঠেছে তার সূত্রপাত হয় ১৮৯০ সাল থেকে ॥ 
৯৮৯০ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬টি কাচের কারখানা খোলা! . 
হয়েছিল কিন্ত এর অনেকগুলিই স্থায়ী হতে পারেনি। | 
ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় কবে এবং কোথায়? 

১৮৫৪ সালে বোস্বাই শহরে পাশা ব্যবসায়ী কাওয়াসজী নানাভাই 
ভাভারের উদ্যোগে ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তার পরের 
দশ বছরের মধ্যেই ১২টি কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। এরপর থেকেই ক্রমশঃ 
কাপড়ের কলের সংখ্য! বাড়তে থাকে । এখন ভারতে আছে প্রায় চারশো 
কল। 
ভারতে প্রথম সিমেণ্টের কারখান। গড়ে ওঠে কবে? 

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাপ্রাজে সাউথ ইত্ডিযা ইপাস্্রিজ লিমিটেড, এদেশের প্রথম 
সিমেন্ট তৈরীর কারখানা খোলেন। তবে কারখানাটি ছোট হওয়ায় ও খরচ 
বেশী গড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে ষায়। ১৯১২ সালে ভারতীয় সিমেন্ট কোম্পানী 
লিমিটেডের ক।জ আরম্ভ হয় পোরবন্দরে। বর্তমানে প্রায় ২৩টি নিমেন্টের 
কারখানা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে, এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪৪ লক্ষটন সিমেন্ট 
তৈরী হয়েছে। 
ভারতবর্ষে “কয়লার খনি'র সন্ধান কবে পাওয়৷ যায় বীর 

বাঙলাদেশে রাণীগঞ্জের করলার খনি এলাকাতেই, ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া 

২ 


১৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
বর্তমান ভারতে মোটামুটি কত মাইল রেলপথ আছে ? 

ভারতের সর জায়গাতেই এখন রেলপথ মারফত যাওয়া আল| করা যায় এবং 
অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৪১ হাজার মাইলের মত রেলপথ বিস্তার লাভ 


| করোছিল। কিন্ত ভারত নিভক্ত হওয়ায় ভারতের অংশে পড়ে ২৬২৫৫ মাইল 


রেঁলপথ-_বাকিটা পড়ে পাকিস্তানের ভিতরে । কিন্তু এই কর বছরে (১৯৫৫ 
বাল পৰ্য্যন্ত ) ভারতের রেলপথ বিস্তার লাভ ক'রে হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার 
মাইল । 

ভারতবর্ষে কাগজ কবে প্রথম তৈরী হয়? 


: ভারতের নিজস্ব কাগজ তৈরীর ইতিহাস সঠিক জান! যায় নাতে: 


“সেকালে তুলা থেকে যে “ভুলোট” কাগজ তৈরী হতো! তার প্রমাণ অনেক 
পুরানে। পুথি পত্তরে পাওয়া গেছে ॥ তবে বিলাতী ধরণের কাগজ সর্বপ্রথম 
এদেশে তৈরী হয় ১৭৬১ সালে, দিনেমারদের রাজ্য মান্রাজের তাঞ্জোর, 
জেলাম়। কাগজ তৈরীর কল সর্বপ্রথম এদেশে আনেন শ্রীরামপুরে পাদ্রী 
কেরী সাহেব, তারপর বালীতে ১৮৬৭ সালে কাগজের কল গড়ে ওঠে, সেটির 
নাম ছিল রয়াল পেপার মিল। তারই যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে ১৮৮২ সালে 
টিটাগড় পেপার মিল গড়ে ওঠে। 
ভারতবর্ষে প্রথম চটকল কোথায় এবং কবে হয়? 

১৮৫৫ শালে রিসড়াতে (শ্রীরামপুর ) প্রথম পাটের স্থতা তৈরী করার 
উপযোগী কারখানা গড়ে ওঠে 
ভারতবর্ষে পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের খনি আবিষ্কার হয় কবে? 

আসামের মাটির তলায় যে তেল আছে-_এ কথাটা জানা যার সর্বপ্রথম 
২৪৬৬ Ee কিন্তু সেখানে তেল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা সুরু হয় ১৮৯৯ শালে 
নই আরাম, অয়েল কোস্পানী গড়ে ওঠে। আসামের তেলের খনির 
আরিছর হত্যার sca ac পাও বেতন 
সেখানেও তেল সংগ্রহের তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিলন| ৷ ১৮৮৭ সাল 


৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


কোম্পানী কর্তৃপক্ষ প্রথম কারবারী ধরণে খাদ কেটে কয়ল! বিক্রী করবার 
ব্যবস্থা করেন। তার বহুপরে ১৮৯৪ সালে ঝরিয়ার কয়লার খনির সন্ধান 
পাওয়। যায়। 
ভারতবর্ষে প্রথম কবে জীবন বীম! করবার প্রথ। চলিত হয় ? 
১৭৯৩ লালে উইলিয়ম ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নামে এক কোম্পানী খোলা 
হয় এদেশে। এটাই হলো ভারতবর্ষের প্রথম ইন্সিওরেন্স কোম্পানী । 
ভারতবর্ষে “রেডিওর ব্যবস্থা কবে সুরু হয়? বর্তমানে ভারতের 
কোথায় কোথার বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? hb 
১৯২২ সালে মাদ্রাজের “রেডিও ক্লাবের” সহযোগিতাতেই ভারতবর্ষের 
বেতার" ব্যবস্থার স্থত্রপাত হয়_তারপর ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই 
ইন্ডিয়ান ব্রড কাস্টিং কোম্পানী বোদ্বাই শহরে প্রথম ‘বেতার-কেন্দ্রে'র কাজ: 
আরম্ভ করেন। এর ১ মাস পরে ২০শে আগস্ট কলিকাতার “বেতার-কেন্রে? 
কাজ সুরু হয়। ১৯৩০ সালে এ কোম্পানী অচল হয়, সেই সময় ভারত 
গবর্ণমেণ্ট তার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় 
বেতারের নাম বদলিয়ে All India Radio (A.I.R.) রাখা! হয়। বৰ্তমানে 
ভারতবর্ষের বেতার ব্যবস্থা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। স্বাধীন ভারতে এপর্যন্ত 
(১৯৫৪) মোট ২২টি বেতার-কেন্্র স্থাপিত হয়েছে-_দিলী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, 
লক্ষ, বোম্বাই, ভ্রিচিনাপল্লী, জলম্বর, অমুতসর, পাটনা, কটক, গৌহাটি, 
নাগপুর, বিজয়ওয়াড়া, বরোদা, এলাহাবাদ, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, 
হায়দরাবাদ, ধরঙ্গাবাদ, মহীশূর, ত্রিবান্দরাম ও কালিকট । 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সিনেমার ছবি তোলেন কে? কি এবং কবে? 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সিনেমার ছবি তোলেন ডি. ফাড়কে ৷ ছবিটির নাম 
হিরিশচন্দ্র' ; ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে বোস্বাইয়ের করোনেশন সিনেমাতে 
ছবিটি দেখানো হয়। প্রথম লবাক্‌ ছবি “আলম "মারা" বো্বাইয়ের ইন্পিরিয়াল 
স্টুডিওতে তোল। হয় এবং ১৯৩১ সালের ১৪ই মার প্রথম দেখানো হয়। 


ভারতবর্ষ ১৯, 


ভারতের প্রাচীনতম “সাহিত্য সৃষ্টি’ কি ? 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বলতে বিভিন্ন বেদগুলি বুঝায়_এই বেদ- 
গুলিই হলো জগতের প্রথম সাহিত্য- প্রমাণ পাওয়া! যায় এই বেদগুলি রচিত 
হওয়ার অনেক পরে জগতের অন্যান্ত দেশে সাহিত্যের জনন হয়। 
:১/ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্রীম্চানদের সবচেয়ে পুরানে| গির্জা কোন্টি ? 
বর্তমানে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল বলে জায়গাটিতে “ব্যাণ্ডেল গির্জা" বলে ), 
যে গিঞ্জাটি দেখা যায়__সেইটিই পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরানো গিজ্জা-_ ' 
সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৯ খৃঃ অন্দে পর্ভগীজ নাবিক, পাদরী ও 
ব্যবসাদাররা মিলে এই গির্জাটি স্থাপন করে। ১৬৩১ সালে মোগলদের 
আক্রমণে এই গিঞ্জাটির বিশেষ ক্ষতি হয় কিন্তু ১৬৩৭ সালে আবার তাকে 
নতুন করে গড়া হয়। সেই গির্জাটি এখনও সেই সব পুরানো স্থতিচিহ্ন নিয়ে: 
দাড়িয়ে আছে। এখানে যীশুখৃষ্-ক্রোড়ে যে মাতৃমৃত্তি আছে তা ভারি সুন্দর 
এবং অনেক লোক তাই দেখতে সেখানে যায়। 
| ২/ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও বড় মন্দির কোন্টি ? 
ভারতবর্ষে যত মন্দির আছে তার মধ্যে মাছুরার মন্দিরই সবচেয়ে বড় ও 
স্থন্দর ৷ এই মন্দিরের ন'টি গম্বুজের মধ্যে একটি গন্থুজ ১৫২ ফুট উচু। 
এ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ কোন্টি ? 
দিল্লীর জামি মনজিদই ভারতবর্ষের মধ্যে নবচেয়ে বড় মসজিদ এই 
মসজিদটি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান আরম্ভ করেন ও ১৬৫৮ সালে এই 
মনজিদটি তৈরী শেষ হয়। 
ভারতের মধ্যযুগের হিন্দু স্থপতি-শিল্পীদের তৈরী প্রাসাদ-শিল্পের 
নুন! অটুট অবস্থায় কোথায় বর্তমান আছে? 
প্রাচীন হিন্দু স্থপতি-শিল্পীদের গড়া প্রাসাদের যেটি অটুট থেকে তাদের 
গৌরব ঘোষণা করছে-_সেটি হচ্ছে উদয়পুরের “বিজয় স্তম্ভ’ । এটি ১৪৪২ সালে 
তৈরী হয়েছিল 
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ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় তোরণ বা ‘গেট? কোন্টি? 


আগ্রা থেকে কিছুদূরে ‘ফতেপুর সিক্রী” বলে জায়গাটিতে আকবর তীর 
খান্দেশ বিজয়ের গৌরবকে অমর করে রাখতে “বুলান্দ দরওয়াজা বলে এক 
তোরণ তৈরী করেন। এটি ১৭৬ ফুট উচু। সারা পৃথিবীতে এত বড় 
“তোরণ” বা গেট কোথাও নেই। 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ‘সমাধি-মন্দির’ কি? 

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-মন্দির আগ্রার ‘তাজমহল’। ১৬৩২ সালে সম্রাট 

শাজাহান তার মহিষী মমতাজের কবরের উপর এই স্মতিমন্দির গড়ার কাজ 
শুরু করান, কিন্ত কাজ শেষ হয় ১৬৫৩ অবন্দে। এটি তৈরী করতে ২০ 
২ হাজার মিন্তী ও মজুরের প্রায় ২২ বছর সময় লেগেছিল ও খরচ হয়েছিল ৩ 

কোটি টাকা । ওস্তাদ ইসা বলে একজন আফর্ণন্দি তুকাঁ কারিগর এর পরিকল্পনা 
করেন। এটি একটি-জগৎ প্রসিদ্ধ “সমাধি-মন্দির'। তাজমহলের মাঝখানের 
গম্বুজ ১১৭ ফুট উচু ও ল্ব! চওড়া ১৫১ ফুট। 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মণি কোহিনুরের” ইতিহাস কি? 

অল্প কথায় ‘কোহিনূর’ হীরকের ইতিহাস বলতে হলে এইটুকু জেনে 
রাখলেই যথেষ্ট ১৩০৩ খৃঃ অন্যের পর থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে “কোহিঙগর' 
মণি ছিল “মালোয়াঃ বা মালব রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তি। সেখান 
থেকে এটি চলে আসে দিল্লীর রাজকোষে। তারপর ১৭৩৯ খৃঃ অন্দে নাদির 
শাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন এ হীরকটি লুট করে নিয়ে যান। 
শিখ অস্যথানের পর নাদির শাহের বংশধরদের কাছ থেকে সেটি আবার 
রণজিৎ সিংহের হাতে আসে। তারপর রণজিৎ সিংহের বংখধররা সেটি 
উপহার দেন রাণী ভিট্টোরিয়াকে__সেই থেকেই সেটি ইংরেজের দখলে আছে। 
ভারতবর্ষের গৌরব টাটার কারখানা কবে স্থাপিত হয়? 

টাটার লোহার কারখানা স্থাপিত হয় ১৯০৯ সালে, কিন্তু লোহা তৈরী হয়ে 
বার হয় সর্বপ্রথম ১৯১১সালে | এইটি শুধু ভারতের নয়, প্রাচ্যের বড়কারধীনা। 


প্রজাতন্ত্র ভারত 
স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সূচন! কিভাবে হলো? 

১৯৪২ সালে. মার্চ ও এপ্রিল মাসে-_যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীরা 
ভারতের দিকে এগিয়ে আনতে লাগলো_এবং নেতাজী সুভাবচন্দ্রের গড়া 
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতাপের কথ! বুটেনবাসীদের কানে পৌছালো_-তখন 
তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চাচিল সাহেব-_স্তার স্টযাফোর্ড ক্রীপসকে 
এদেশে পাঠালেন । তিনি প্রচার করলেন যে__ভারতের স্বাধীনতা নং গ্রামের, 
সমস্যার চূড়ান্ত ও ব্যাধ্য সমাধান নিয়ে ক্রীপজ্‌ সাহেব ভারতে এসেছেন। | 
ক্রীপস সাহেব তিন সপ্তাহকাল ধরে ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি : 
ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচন। করলেন, 
কিন্তু ফল কিছুই হলো না, কারণ মহাত্মা গান্ধী ক্রীপ স্‌ আনীত প্রস্তাবগুলি যে 
আসলে মস্ত ফাকি সে কথা বেফীস করে দিলেন। 

ক্রীপস প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ারপর বোস্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
মহাত্ম| গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেটকে এদেশ থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে স্বদেশে ফিরে 
যাওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাব “ভারত ছাড়ো, প্রস্তাব 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পরদিন প্রায় ভারতের সর্বত্র 
কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো ।॥ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
সারা ভারতে এক বিপ্লব আন্দোলন দেখা গেল। এই বিপ্রব আন্দোলন 
আগস্ট আন্দোলন’ নামে খ্যাত হলো। 
তারপর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় ঘোষিত হওয়ার পর 
১৯৪৫ সাঁলের ১৪ই জুন ভারতের তদানীন্তন ভাইনরয়, লর্ড ওয়াভেল সমস্ত 
নেতাদের যুক্তির নির্দেশ দিলেন_এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের 
আলোচনার জন্য সিমলায় আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু যুনলীম লীগের নেতা মিঃ 
জিন্না লর্ড ওয়াভেল ও- অন্যান্য নেতাদের উদ্ভাবিত সমাধানকে মেনে নিতে 
অস্বীকুত হওয়ায়__দিমলা আলোচনাও পণ্ড হলে|। ১৯৪৫ সালের ২৬শে 
আগস্ট লর্ড ওয়াভেল দ্বিতীয়বার বিলাতে গেলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে 
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১৪শে সেপ্টেম্বর তিনি বেতার মারফৎ ঘোষণা করলেন বুটিশ গবর্ণমেন্ট 
তারতবর্কে স্বায়ত্তশাসিত স্বাধীনরাষ্ট্র হিসাবে গঠিত করার জন্য বিশেষ 
আগ্ৰহান্বিত । ইতিমধ্যে এ বছরের নভেম্বর মাসেই নেতাজী গঠিত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের ভারতে এনে বিচার সুরু হলো, তাতেই নেতাজীর 
কর্শাদক্ষতায় ভারতের স্বাধীনতা অজ্জনের পথ কতখানি প্রশস্ত হয়েছে, 
জনসাধারণ ও এদেশের নেতারা তা অঙ্কুভব করলেন। ভারতীয় গৈন্তবাহিনী 
এবং নৌবাহিনীর মধ্যেও সাড়৷ জাগলে!। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মানে 
বোম্বাই পোতাশ্রয়ে ভারতের রাজকীয় নৌবহরের নাবিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলো, অবশেষে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যস্থতায় সে বিদ্রোহ শাস্ত কর, হা লা। 
ওদিকে ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলদের হারিয়ে দিয়ে, 
সেখানকার অমিকদলের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রশাসনক্ষমতা হস্তগত করলেন । 
অমিকদলের নেত! মিঃ এটলী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হলেন_'এবং 
মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। 


তিনি নুতন 


১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডের শ্রমিক গভর্ণমেন্টের মুখপাত্র রূপে প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ এটুলী ঘোষণ| করলেন যে, ভারতবর্ষ ইংরাজের রাষ্ট্রসমবায়ের 
অন্তু ক্ত থাকবে কিনা, সেটুকু স্থির করার অধিকার ভারতবর্ষের জনসাধারণের 
আছে এবং তারা যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে অবিলম্বেই যথাসম্ভব সহজে ও 
বিন সংঘর্ষে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমত| হস্তান্তর করার ব্যাপারে বৃটিশ 
গবৰ্ণমেণ্টের যথাসম্ভব সহযোগিতা করাই উচিত। এই উদ্দেশ্যে ও মস্ত্রিসভ৷ 
১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের নেতা ও জনসাধারণের মনের ইচ্ছাটা 
জানবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাকে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরপে 
তারতরর্রে পাঠালেন । এই মস্ীমিশন” সাড়ে তিন মাস ধরে ভারতবর্ষের 
নানা প্রদেশ ও রাজ্য ঘুরলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচন! করলেন; এবং নেই অন্ন্যায়ী তারা একটি পরিকল্পনাও 
তৈরী করে ১৬ই মে তারিখে সকলের সামনে উপস্থিত করলেন। এই 
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পরিকল্পনাট মুমলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন, কিন্তু শিখেরা বাতিল 
করলেন, আর দেশীয় রাজ্যের রাজা ও শাপকরা এই পরিকল্পনাকে আংশিক 
ভাবে গ্রহণ করলেন। এই অবস্থাতেই ১০ই জুন বৃটিশমন্ত্রিসভা ভারত শাসনের 
ক্ষমত! এক অন্তর্বর্তীকালীন গবর্ণমেন্টের হাতে অর্পণ করবার কথা ঘোষণা 
করলেন এবং নূতন রাষ্ট্রকাঠামো লিপিবদ্ধ করার জন্য গণপরিষদ গঠনের 
নির্দেশ দিলেন। মুসলীম লীগ এই অন্তর্ব্তাকালীন গভর্ণমেন্টে যোগদান 
করবার পিদ্ধান্ত করলেন, কিন্ত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসীদল, 
১৬ই মে তারিখের ঘোষিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি সমর্থন কারে, পরবর্তী 
পরিকল্পনাকে অগ্রাহ্‌ করলেন ও অন্তবন্ীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করতে 
রাজি হলেন ন|। মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনাও প্রায় অচল হয়ে উঠলে।। যাই 
হোক, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাদের বেতনভোগী পদস্থ কম্মচারীদের নিয়ে ভারত 
শাসনের উদ্দেশ্যে এক অস্থায়ী ভারতীয় গতর্ণমেন্ট গঠন করলেন। 

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই মুসলীম লীগ দল সংশয়াচ্ছন্ হয়ে মন্ত্রী মিশনের 
পরিকল্পন। ও প্রস্তাবগুলি অস্বীকার করলেন, এবং “ডাইরেক্ট এ্যাকলন” বা! 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (সরাসরি প্রতিকারের পথ অবলম্বন) করবার সিদ্ধান্ত করলেন । 
১২ই আগস্ট ভারতের ভাইনরয়, কেন্দ্রীয় শানন-ব্যবস্থ। পরিচালনায় অন্তর্বত্তা- 
কালীন গভর্ণমেন্ট কি ভাবে গঠন করা যায়, সেই আলোচনার জন্য পণ্ডিত জহর 
লাল নেহেরুকে আমন্ত্রণ করলেন। ১৬ই আগন্ট মুমলীম লীগ ‘ডাইরেক্ট এযাকসন? 
ব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাদা মারামারি ও 
খুন-জথম লুটপাট জুরু হয়ে গেল এবং সার! ভারতে তার প্রতিক্রিয়! দেখা গেল ॥ 
হাজার হাজার জী পুরুষ মার। গেল__বহু লোকের যথানর্বস্ব খোয়া গেল । 

১৯৪৬ সালের খর! নেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলাল জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
নেতাদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন গভর্ণমেন্ট গঠিত করেন । এর প্রায় এক মাস 
পরে ১২ই অক্টোবর; মুসলীম লীগ আবার আন্তবন্তাঁকালীন গভর্ণমেন্টে 
যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । ১৪ই অক্টোবর পূ্ববাঙলার নোয়াখালি ও 


২৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


ত্রিপুরা জেলার দাক্গা হাঙ্কামা ও লুটতরাজের হিড়িক পড়ে গেল-_-ও ২৫শে 
অক্টোবর বিহারেও সাংঘাতিক রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। বেধে গেল। এই 
অরাজকতা বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে লাগলো । ওদিকে অন্তর্বন্ীকালীন 
গভর্ণমেন্টে যোগ দিলেও মুসলীম লীগ প্রতিনিধিরা কেন্দ্রের গঠিত বিধান 
পরিষদ ব| কনষ্িটুয়েপ্ট এসেন্বলীতে যোগ দিলেন না। তার ফলে নৃতন 
নমূস্ত| দেখা দিলে|, এবং ১৯৪৬ সালের ৩০শে নভেম্বর ওয়াভেল সাহেব পণ্ডিত 
জহরলাল নেহেরু ও জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁকে বিলেতে নিয়ে গেলেন_ 
বৃটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্ত। কোনও মতে মীমাংসা 'না 
ওয়া সত্বেও, ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নবগঠিত বিধান-পরিষদের_ প্রথম 
অধিবেশন আরন্ত হলো। ১৯৪৭ সালের ২৪শে জাঙ্ুয়ারী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল ! হাজার হাজার লোক মারা গেল | ১৯৪৭ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে তার। লর্ড ওয়াভেলকে 
সরিয়ে নিয়ে, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠাবেন । 
২*শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের আগেই দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত গভর্ণমেন্টের হাতে 
ভারত-শানন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে অর্পন করা হবে। এই ঘোষণাই ভারতের 
স্বাধীনতার সর্বপ্রথম এতিহাসিক ঘোষণা । কিন্তু যেভাবে তখন কলকাতা, 
গাধার ও পূর্ব্ববন্দে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা গেল, তাতে অবস্থা ব্রমখঃই 
মায়ন্কো বাইরে চলে যেতে লাগলে! | ঠিক তেমনি সময়, ১৯৪৭ সালের 
২৪শে গাচ্চ_লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এদেশে এলেন। এসেই 
এদেশের অবস্থ| সম্যক উপলব্ধি করে দিছ্যুৎগতিতে নেতাদের সঙ্গ 
আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চালাতে লাগলেন ।__এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে 
সেই সেই 'প্লামর্শ দিতে মে মাসের শেষে বিলেতে গেলেন । ফলে বৃটিশ 
গেট ওর জুন তারিখে খোষগারকরলেন--ফে ভারতের. অধিবাসীরা যি 
মনে করেন যে, একটি মাত্র বিধান পরিষদের দার! স্বাধীন ভারতের রাঃ 
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পরিচালনা-বিধি গঠিত হওয়| সম্ভব নয়_অপর একটি গঠন পরিষদ বা বিধান- 
পরিষদেরও প্রয়োজন আছে, তবে ভারতবাসীর! যেন সেই কথাই ঘোষণ। 
করেন। দ্বিতীয় কথা,তার। জানালেন যে “ভারত স্বাধীনত! বিধানান্ুসারে', 
ভারতবর্ষ__ভারত ও পাকিস্তান এই ছুই ডোমিনিয়নেও বিভক্ত হতে পারে । 
তৃতীয় ঘোষণ। হলো যে ভারতবাসীরা পাঞ্জাব ও বাঙলাকে , বিভক্ত করাই যদি 
সাব্যস্ত করেন, তবে সে কাজটিও দেড় মাসের মধ্যে তাদের শেষ করে 
ফেলতে হবে। 

১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন ‘এ-আই-সি-সির’ সভায় কংগ্রেসের লতার 
বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ওরা জুনের ঘোষণা অন্থযায়ী ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করণের নৃতন পন্থাই মেনে নিলেন, মুনলিম লীগও এই পন্থা মেনে নিলেন । 

' ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা বিল উত্থাপন 
wl বৃটিশ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন যে-_“১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 
্_-ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। এই 
টং পরে ১৮ই জুলাই রাজার স্বাক্ষরিত হয়ে পাকাপাকিভাবে “ভারত 
স্বাধীনতা” বিধান এই আইনে পরিণত হলো। | 


১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্টের সংযোগ মুহূর্তে ভারতবর্ষ ভারত ও 
পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নে বিভক্ত হলো । ছুটি গণ-পরিষদ গড়ে উঠলো, 
বুটিখগভর্ণমেন্ট তাদের ভারত শাসন ক্ষমতাট। এই দুই ডোমিনিয়নের হাতে 
বণ্টন করে দিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের দুইটি আলাদা বিধান-পরিষদ ও 
মন্ত্রিমভ| সেইদিন গঠিত হলে।। 
ভারত ডোমিনিয়নের ভারপ্রাপ্ত বিধান পরিষদের প্রথম সভাপতি 

ও বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী কে কে হলেন? 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগ স্বাধীন ভারত ডোমিশিয়নের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত হলেন-_পণ্ডিত'জইরলাল নেহেরুণ তিনি নিজে নিলেন বৈদেশিক 
সংযোগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিভাগের ভার । বিধান পরিষদের প্রথম 


. 
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সভাপতি হলেন__ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রনাদ । এছাড়া অন্তান্ত মন্ত্রী হলেন__ 
(১) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য-দপ্তর) (২) জয়রাম দাস 
দৌলতরাম কোষি ও খান্ত দপ্তর) (৩) যৌলান। আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষ| 
ও শিল্প দপ্তর) (৪) সর্দার বলদেব সিং (দেশরক্ষা দপ্তর) (৫) ডক্টর জন মাথাই 
(চলাচল ও রেলওয়ে দপ্তর) (৬) শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম (শ্রম সম্পর্কায় দপ্তর ), 
(৭) মিঃ সি এইচ ভাবা (বহিবাণিজ্য-দপ্তর), (৮) জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই 
(যোগাযোগ-ব্যবস্থা-দগ্তর ), (৯) রাজকুমারী অমৃত কাউর ( স্বাস্থ্য দপ্তর ), 
(১০) ডক্টর বি আর আঙ্গেদকর (আইন দপ্তর ) (১১) শ্রীযুক্ত ষন্মুখম চেটি 
(অর্থ বণ্টন দপ্তর ), (১২) ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ব্যবসা বাণিজ্য 
ও সরবরাহ দপ্তর ), (১৩) ডক্টর এন্‌ ভি গ্যাডগিল (খনি, কারখানা ও বিদ্যুৎ 
সরবরাহ দপ্তর ) (১৪) শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী (আর্তত্রণ বা বাস্তহারাদের 
পুনর্বনতি দপ্তর), (১৫) গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (দপ্তরহীন মন্ত্রী )। 
উপরোক্ত মন্ত্রীদের মাসিক বেতন ধাৰ্য্য হলো--৫৫০*২ টাকা। 

এছাড়া ভারত ডোমিনিয়নের রাষ্্রপাল গভর্ণর জেনারল রূপে থাকলেন 
ভূতপূৰ্ব ভাইদরয় লর্ড লুই মাউ্ব্যাটেন। পরে এ মন্ত্রিসভার দু'জন মন্ত্রী 
স্যার ষন্মুখম চেট্রা ও মিঃ ভাব! পদত্যাগ করেন এবং এর পর মিঃ আর, আর, 
দিবাকর ( দেশীয় রাজ্যদপ্তর ) ও মিঃ কে শান্তনম ( যানবাহন দপ্তর ) 
ভারপ্রাপ্ত সহযোগী মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিধান পরিষদের প্রথম সভাপতি ও 

প্রধানমন্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে কে হলেন? 

১৭1 খৃষ্টাব্ের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তান 
ডোমিনিয়নের বিধানপরিষদের প্রথম সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেল নির্বাচিত 
হলেন কায়েদে আজম জিন্না লাহেব। পাকিস্তানের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী 
হলেশ_-জনাব লিয়াকত আলিখী) তিনি নিজে দেশরক্ষার ভার নিলেন। 
অনা মন্ত্রী হিসাবে ভার নিলেন (২) সর্দার আব্দুর রব নিশার (যোগাযোগ 
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দপ্তর) (৩) জনাব গজনফর আলি (আশ্য়প্রার্থী ও পুনর্বনতি দপ্তর) (৪) শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডল (আইন ও শৃঙ্খল! দপ্তর ) (£) পীরজাদ। আবু সাত্তার 
(খান্ত স্বাস্থ্য ও কৃষি দপ্তর ) (৬) মহম্মদ জাফরুল্লা খান (বৈদেশিক দপ্তর ) 
(৭) জনাব গোলাম মোহম্মদ (অর্থ-সচিব) (৮) জনাব আই আই চুক্দ্রীগড় 
(র্যবস'-বাণিজ্য ও কলকারখানা সংক্রান্ত দপ্তর ) (৯) জনাব ফজলুর রহমান 
(আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সংবাদ দপ্তর ) এদের মধ্যে জনাব চুক্দীগড় ও গজনফর 
আলি মন্ত্রিনতা থেকে অপসারিত হয়েছেন ॥ এবং জনাব খাজা সাহাবুদ্দীন ও 
ফজলুর রহমান পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তান 
ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের মাসিক বেতন_-৩০০০২ টাক । 
ভারত ও পাকিস্তান কি ভাবে বিভক্ত হলো।? 

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা-বিধান ( India Independence Act) 
আইন অনুসারে ভারত ডোমিনিয়ন গঠিত হলে|-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, 
বিহার, উড়িষ্া, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বেরার, পূর্বপাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
দিলী, কুর্গ, আজমীর-মারওয়াড়, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে । 

পাকিস্তান গঠিত হলো।- পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বৃটিশ 
বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট 
ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান এই ভাবেই গঠিত হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বঙ্দদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশকে ছুই ভাগে ভাগ করার জন্য বাউগ্ডারী কমিশন বা 
“্বীটোয়ারা পরিষদ” নিযুক্ত করা হলো-_ছুই ভোমিনিয়নের আইনজ্ঞ 
প্রতিনিধিদের নিয়ে। বিচারপতি স্যার সিরিল ব্যাড ক্লিফকে এই কমিশনের 
সভাপতি নিযুক্ত করলেন বৃটিশ গভর্ণমেন্ট । 
বাঁটোয়ার! পরিষদ বাঙলা! ও পাঞ্জাবকে কি ভাবে ভাগ করেছেন? 

১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব অঙ্গারে মোটামুটি ভাবে এই ছুই 
প্রদেশের একলপ্তে .যে সব জায়গায় মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী-_-সেই সমস্ত 
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জায়গাকে পাকিস্তানের অধীন করা হয়েছে ও যে বব জায়গায় হিন্দুর! সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ, সেগুলিকে ভারত ডোমিনিয়ন ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে বণ্টন 
করার ফলে পাকিস্তানের অধীন পুর্ব বাঙলা পেয়েছে _খুলনা, যশোরের কিছু 
অংশ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, 
' কুমিল্লা, রংপুর, এহ্‌ট্ট, ময়মনসিংহ, নদীয়া জেলার কিছু অংশ, পাবনা, বগুড়া, 
₹ রাজনাহী এবং মালদহ ও দিনাজপুরের কিছু অংশ৷ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে 
“মোট ৫১ হাজার বর্গমাইল জমি। 
ভারত ডোমিনিয়ন ভুক্ত পশ্চিম বাংলা পায়__দাজ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, 
‘কোচবিহার, দিনাজপুর ও মালদহের কিছু অংশ, সুর্শোদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান 
ও  নদীয়ার কিছু অংশ, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা) 
২৪ পর্গণা ও যশোর জেলার বনগী অংশটি। পশ্চিম বাঙলার ভাগে পড়ে 
'মোট_ ২৪ হাজার বর্গ মাইল জমি। (১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর 
রাজ্যপুনগঠন ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ আরও ৮২৭৯ বর্গমাইল 
'পেয়েছে।) 


বব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাব কি ভাবে বিভক্ত হয়েছে? 

পাকিস্তান ডোমিনিয়নতুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব পায়__রাওয়ালপিপ্ডি, ঝিলাম, 
মিয়ান ওয়ালী, শাহাপুর, ঝান্দ, গুজরাট, শিয়ালকোট, গুরুদাসপুর জেলার 
কিছু অংশ, শেধুপুরা, লাহোর জেলার কিছু অংশ, লায়ালপুর, মণ্টগোমারী, 
সুলতান, মুজ্াফরগড়, ডের! গাজী ইম্মাইল। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাগে 
পড়েছে ৬২ হাজার বর্গমাইল জমি । 


ভারত ডোমিনিক্নভুক্ত পূৰ্ব্ব পাঞ্জাব পার গুরুদাসপুরের কিছু অংশ ও 
লাহোর জেলার মিতার 7 জলন্ধর, াসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, 
নুধিয়ানা, হিসার, রোহতক, গুরগীও, কুর্ুল, আস্বালা, কাঙড়| ও বিয়াস্‌ 


জেল পূর্ব পাঞ্জাবের ভাগে পড়ে ৩৭ হাজার বর্গ মাইল জমি। 
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বিভক্ত ভারতবর্ষে_ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশায় রাজ্য ও রাজাদের 
সম্পর্ক কি ভাবে পরিবন্তিত হয়েছে ? 

পূর্বের বুটিশশাসিত ভারতবর্ষে__ভারতের মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য সামন্ত 
রাজ্য, মিত্ররাজ্য ও করদরাজ্যকে বৃটিশ অভিভাবকত্বের অধীনে রেখে 
ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তিকে সংহত করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র 
ষ্টি হওয়ার পর-_দর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্যান্য ভারতীয় নেতারা এই 
সব ছোট বড় রাজ্যগুলিকেও ভারত রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে বিনা! সংঘর্ষে 
অদ্ভুত উপায়ে সংহত করেছেন_-এবং ও সমন্ত রাজ্যের সামন্ত ও রাজাদের 
সা্দে জনগণের সম্পর্ক যাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে যথেষ্ট হৃন্ততার সঙ্গে রক্ষিত 
হয়_-তার নান! উপায় উদ্ভাবন ক'রে_স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে একটি বড় 
সমন্তার সমাধান করেছেন । ভারতবর্ষের ছোট বড় নান। স্টেট ও রাজ্য নূতন 
ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনটি উপায়ে যুক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের সংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট স্টেট ব| রাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ 
পছন্দমত সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হয়েছে। এই ভারে এ 
পর্যন্ত ২৩টি স্টেট উড়িষ্য। প্রদেশের সঙ্গে, ১৫টি স্টেট মধ্য প্রদেশ ও বেরারের 
সঙ্গে, ২টি স্টেট বিহার প্রদেশের সঙ্গে, ২টি স্টেট মাদ্রাজ প্রদেশের সঙ্গে, ৩টি 
নেট পূর্ব পাণ্তাবের সঙ্গে এবং ১৭৪টি স্টেট বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে। যার ফলে এঁ প্রদেশগুলির আয়তন, লোক-সংখ্যা ও রাজস্বের 
পরিমাণও বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় উপায়ে যে ভাবে কয়েকটি রাজ্য ভারত 
ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে_সেগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই 
তাবে ২১টি স্টেট মিলিত ইয়ে গঠিত হয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং কচ্ছ স্টেট 
একাই এই ভাবে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে স্বীকৃত হুয়। এ ছাড়া যেগুলি 
অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্য ও একটি অপরটির মংলগ্ন__সেই সমস্ত স্টেট খণ্ড খণ্ড 
ভাবে বিচ্ছিন্ন না থেকে অখণ্ড আকার গ্রহণ করে ভারত ভোমিনিয়নের 


৩০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


অন্তসথকতি স্বায়ন্-শামিত নৃতন প্রদেশরূপে পরিগণিত হতে চায়। এই ভাবে 
লৌরাষ প্রদেশ গঠিত হলো ২১৭টি স্টেট নিয়ে, মধ্য প্রদেশ গঠিত হলো ৪টি 
স্টেট নিয়ে, বিদ্ধযপ্রদেশ গঠিত হলে| ৬৫টি স্টেট নিয়ে, রাজস্থান প্রদেশ গঠিত 
হলো ১০টি স্টেট দিয়ে, মধ্যভারত প্রদেশ গঠিত হলো ২০টি স্টেট নিয়ে, 
পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্চাবপ্রদেশ গঠিত হলো ৮টি স্টেট নিয়ে। যে সমস্ত স্টেট 
ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ভূপাল, জাঞ্তিরা» 
গালনপুর, আচিন, ক্যান্ধে, মালেরকোটিলা, রামপুর ও টনক প্রভৃতি মুললিম 
স্টেটও আছে। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় রাজ্যও ভারত রাষ্ট্রে অন্তভূ্তি করা 
হয়। কাশীরও ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাজ্কায় নহয় কত 
টলেছে। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্টেটই যেমন ভারত রাষ্রভুক্ত 
হগ্নেছে বা হতে চলেছে, তেমনই কয়েকটি স্টেট গাকিস্তান ডোমিনিয়নের 
সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। 
পাকিস্তান ডোমিনিয়নের সঙ্গে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের কোন্‌ 

কোন্‌ দেশীয় রাজ্য যোগ দিয়েছে ? 

ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, দির, সওয়াত, চিত্রল, ঘারান, লাবেলা, মাক্রাম 
ও কালাত, এই নয়টি স্টেট পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিয়েছে। 
সাধারণতন্তর ভারত কত বড় দেশ? 

ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ, তা ভগোলের বিবরণ ও ম্যাপের বই দেখে 
“হজে বোঝা সম্ভব নয়। যদি এর বিরটিত্ব বর্ণন| করতে হর, তাহলে বলতে 
পার! যায় পাকিস্তান হওয়ার পরেও ভারতের আয়তন ইচ্ছে ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার 


বাদ দিলে ইউরোপের বাকী অংশটাই ভারতের 


মতো! এই ভারতবর্ষ। মোটামুটি জেনে 
রংখো/মাজাজ, রাজপুতানা, মধ প্রদেশ ও বেরার প্রস্ৃতি প্রদেশের প্রত্যেকটিই 


বৃটিশ দ্বীপপুণের চে আকারে বড়। ইতালি দেশ হলে কি হবে ভারতবর্ষের 
আগ্রা, অযোধ্যা প্রদেশ ও বিহার উড়িস্টা প্রদেশের চেয়ে আকারে ঢের ছোট। 


সমান ব। গোটা। আমেরিকার 


প্রজাতন্ত্র ভারত ৩১ 


হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও কাশ্মীর রাজ্যট! গোটা গ্রেটবুটেনের নমান। ভেবে দেখ 
তে। এত বড় বিরাট দেশে বাস করেও আজও ভারতবানী কি অবস্থায় রয়েছে? 
শুধু কি তাই! লোক সংখ্যার দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে যত লোক বাস 
করে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক আছে এই ভারতে । রুশিয়া বাদে 
গোট| ইউরোপে যত লোক আছে, প্রায় তত লোক আছে আমাদের এই 
ভারতবর্ষে। ফ্রান্সে যত লোক বান করে, ততলোক বাস করে বিহার ও 
উড়িত্যা। প্রদেশ । পাঞ্জাবের সঙ্গে স্পেন পর্ভুগালের, আসামের সঙ্গে 
বেলজিয়ামের তুলনা করা চলে । 
ভারতবর্ষে কতগুলি ভাষ! প্রচলিত আছে? 

ভারতবর্ষে ২২৫টি উল্লেখযোগ্য ভাষ! প্রচলিত আছে তার মধ্যে হিন্দী, 
বাঙলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটা ও পাঞ্জাবী ৎড়িয়া ও অসমীয়! 
ভাষাই প্রধান। হিন্দী ভাষা কয়েক রকমের ব্যবহৃত হয়_তার মধ্যে 
বিহারী-হিন্দীতে কথা বলে__২ কোটি ৭৯ লক্ষ লোক; পশ্চিম! হিন্দীতে কথা 
বলে ৭ কোটি লোক, পুর্বীয় হিন্দীতে কথা বলে ৭৮ লক্ষ: লোক । বর্তমানে 
এই ভাষাতেই বেশীর ভাগ লোক কথা বলে--তাই ওটিকেই রাষ্ট্র ভাষা 
করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙলা! দেশে শতকরা ৯২ জন লোক এবং মোট 
৬ কোটি লোক বাঙল। ভাষার কথা বলে । বর্তমানে বাংলা ভাষী ৩ কোটি 
লোক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েছে। মধ্য প্রদেশের উত্তর অঞ্চলের লোক 
হিন্দী ভাষায় কথা বলে; কিন্ত পশ্চিম অঞ্চল ও বেরারের লোক মারাঠী ভাষায় 
কথা| বলে৷ মাদ্রাজের দক্ষিণ অংশের লোকেরা তামিল ভাষায় ও উত্তর 
অংশের অধিকাংশ লোকেই তেলেগু ভাষায় কথা বলে। কেরালা প্রদেশ, 
ত্রিবাহ্থুর, কোচিন ও মালাবারে ‘মালয়ালম’ ভাষায় লোক কথাবলে ॥ বোদ্বাই 
প্রদেশে প্রধানতঃ গুজরাটা, মারাঠী ও কর্ণাটা এই তিন ভাষাতেই লোকে 
কথাবার্তা বলে। আসামে অধিকাংশ লোকেই বাংল! ভাষায় কথা বলে৷ তবে 
সেখানে “অহ্মীয়া বা অসমীয় এবং লুমাই ও গারো ভাষাও চলে, এছাড়া 


২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ম্ধুভাণ্ড 


পাহাড়ী ভাষার চল আছে হিমালয়ের নিয় উপত্যকায় । কঙ্কন ভাষায় কথ! 
বলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দারা, এটা অনেকটা মারাঠীর মতই। 
ভারতবর্ষের সম্পদ বলতে কি কি বোঝার? 
ফলমূল শস্য, উদ্ভিজ উপাদান, বনজ গাছপালা, খনিজ পদার্থ ও জন্তু- 
জানোয়ারকেই দেশের সম্পদ বলা হয়। এ সমস্ত সম্পদের প্রাচুধ্যে আমাদের 
ভারতবর্ষের সমান দেশ জগতে আর কোথাও মেলে না__কারণ, এই ভারত- 
বর্ষের উর্বর! মাটিতে অল্প পরিশ্রমেই ধান, গম, বালি, জোয়ার, বাজরা, ভুটা 
প্রভৃতি শস্য, ছোলা, মটর, অড়হর প্রভৃতি ডাল ও এ জাতের পুষ্টিকর 
খাগ্সভ্তার প্রচুর জন্মায় । গোট! পৃথিবীতে ধান, গম, পাট ও তুলা মোট 
যা জন্মায় তার তিন ভাগের এক ভাগ জন্মায় এই ভারতবর্ষে । সবজীর মধ্যে 
কুমড়ো, বেগুন, লাউ, সিম, ঢ'্যাড়স্‌, রাঙা-আলু প্রভৃতি জিনিস এদেশের 
নিজস্ব জিনিস, ফলের মধ্যে আগ, কলা, পেয়ারা, ডালিম, কাঠাল, শশা) 
তরমুজ, ফুটি, কমলালেবু প্রভৃতি__এগুলো ভারতের নিজস্ব ফল, এদেশে এ 
শব ফল যত ভাল ফলে অন্য কোথাও সেভাবে ফলে না। তাছাড়া কাশীরেও 
ইউরোপীয় ফলের চাষ হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর জন্মায় সেগুলি। এদেশের 
আগ, খেজুর ও তাল থেকে প্রচুর চিনি মিছরি পাওয়া যায়। কারণ পৃথিবীর 
₹ মধ্যে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী আখ জন্মায়। মশলাপাতির মধ্যে হলুদ, 
শঙ্ক, আদা, গোলমরিচ, ধনে, জিরে প্রভৃতি প্রচুর চাষ হয় এদেশে ; এবং 
এদেশ থেকে বহু মশলা বিদেশে চালান যায়। মহীশূর, কুর্গ, ত্রিবাগ্কুর ও 
লীলগিরিতে প্রচুর পরিমাণে কফি পাওয়া যায়। এই কফিও বহু পরিমাণে 
বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, কাঙড়া উপত্যকা ও 
নীলগিরি এত “চা' জন্মায় যে পৃথিবীর চাষের বাজারে ভারতই এখন 
সবচেয়ে বেশী চা যোগায় ॥ - 
অন্ত জানোয়ারের চামড়া, হাড়, শিং ও খুর আজকাল নানান কাজে লাগে 
এবং তার বিনিময়ে যথেষ্ট আয়ও হয় কাজেই জন্ব-জানোয়ারকেও দেশের 


প্রজাতন্ত্র ভারত ৩৩ 


সম্পদ বলে ধরা হয়। ভারতবর্ষ কাচা চামড়ার রপ্থানী-বাণিজ্যে পৃথিবীর 
বাজারে সবার ওপরে | এছাড় ভারতবর্ষে হিমালয় পর্বতের উপত্যকায় প্রার 
সব জাতের সবরকম জন্তই পাওয়া যায়_ভারতের গণ্ডার, হাতী, বাঘ (রয়েল 
বেঙ্গল টাইগার ), ভালুক, কুমীর এ সব জানোয়ার যায় বিভিন্ন দেশের! 
চিড়িয়াখানায়, সে জন্যে খুব দামেও বিক্রী হয় সেগুলো । পৃথিবীতে মোট: 
যত গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি গবাদি পশু জন্মা়__তার তিনভাগের) 
একভাগ জন্মায় এই ভারতবর্ষে । } 
খনিজ পদার্থ যা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়লাই হলো সবচেয়ে” 
বিশিষ্ট মূল্যবান সম্পদ_কয়লার পরেই ম্্যাঙ্গানিজ', তারপর ‘অভ্র, ' 
তাছাড়া “লোহা” এবং ‘তামা’ও বড় সম্পদ । এগুলি ছাড়া ইলিমেনাইট, 
ম্যাগ্‌নেসাইট, মোনাজাইট ও জিরকন (zirco০n ) সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র 
এই ভারতবর্ষ । ভারতের এই বিশিষ্ট সম্পদগুলির পরিমাণ অন্যান্য দেশের: 
তুলনায় অনেক বেশী। এদেশে সোনাও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে 
ভারতে যত সোনা উৎপন্ন হয়_মহীশৃরের অন্তর্গত কোলারের সোনার 
খনিতেই হাজার করা তার ৯৪৪ ভাগ পাওয়া যায়। প্রতিবছর এদেশে গড়ে 
৩ লক্ষ আউন্স সোনা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে মোট যত ‘অভ্র’ পাওয়া যায়, 
ভারতবর্েই তার শতকরা ৮৭ ভাগ পাওয়া যায়। এসব ছাড়া ছোটনাগপুরে : 
ও সিংভূম জেলায় ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, ওল্ফাম প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়। 
দক্ষিণ ভারত, রাজপুতানা, নেপাল, সিকিম ও ভূটানে কিছু কিছু তামা 
পাওয়া গেছে। এই নব ধাতুই ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান উশ্বধ্য, কিন্তু এই 
কেরোসিন পাওয়া যায়, তবে তার লাভের 
বেশীটাই নিতো বিদেশীর|। ভারত স্বাধীন হওয়ায় এ.ব 
[বমাগাঘ জাতীয় 
না পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত 
খনি আছে_-এ ছ { 


৪৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভা 
মার্চ মান পর্যন্ত ৯৫ লক্ষ একর জমিতে জলনেচ হয়েছে এবং ১৮৩০০০০ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে । 3 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে শিল্প-উৎপাঁদন কতখানি বেড়েছে? 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকেই শিল্প বাণিজ্যের উৎপাদন নানাদ্দিক 
থকে নানাভাবে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন হয়। কারণ বিদেশী জিনিষ 
কিনে দেশের টাক। বিদেশে পাঠিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না। স্বাধীনতার 
গর ভারতবর্ষ তাই শিল্প-বিপ্লবের মুখোমুখি এসে দীড়ায়। প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাও এ বিপ্লবকে অনেকখানি শক্তি জুগিয়ে দেয়, যার ফলে ১৯৪৯ 
সালে শি্প-উৎপাদনের মান ১০০ ধরলে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে সেটা হয়ে 
দাড়িয়েছে ১৬২৯ । ১৯৫৪-৫৫ সালের শিল্প-উত্পাদনের হিসাবে দেখা যায় যে 
১২লক্ষ ৪৩ হাজার টন ইস্পাত, ৫ হাজার ৪ শত ৭৬ টন আযালমুনিয়াম, ৪৪লক্ষ 
১৪ হাজার টন সিমেন্ট, ৫ শত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গজ স্তীবন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে 
১৯৫৪-৫৫ সালে বাই-সাইকেল তৈরী হয়েছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজারটি, যা ছিল 
১৯৫৫১ লালে ১ লক্ষ ১ হাজার। রেলের ইঞ্জিন ও ওয়াগন তৈরীর কাজও 
আরম্ভ হয়েছে। চিত্তরঞ্জন কারখানায় ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬৪টি ইঞ্জিন তৈরী 
হয়। সে জায়গায় ১৯৫৪-৫৫ সালে হয়েছে ৮৬টি । ১৯৫০-৫১ সালে ৩৩ 
হাজারটি সেলাই কলের জায়গায় ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭৯ হাজারটি সেলাই কল 
তৈরী হয়েছে। এছাড়া সিন্ধীর সার উৎপাদনের কারখানায় এযালুমিনিয়াম 
সালফেটের উৎপাদন ৪৬ হাজার টন থেকে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টনে পৌছেছে। 
সিদ্ধিতে সার উৎপাদনের কারখানা, ভারতীয় টেলিফোন তৈরীর কারখানা, 
আলীপুর নতুন টাকশাল, হিন্দুস্থান কেবলস্‌, এবং ছোট যন্ত্রপাতি তৈরীর 
কারখানা বহু গড়ে উঠেছে। ভারতের গৌরব টাটার কারখানা ছাড়াও 
আরও ৩টি বড় বড় ইস্পাতের .কারখান| গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। 
বোদ্ধাইয়ের অন্তর্গত ‘ট্রোম্বে'তে পেল শোধনাগার বিরাটভাবে গড়ে তোলা 
হয়েছে। 


নয়া ভারতের ভিত্তি ৪৫ 


পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কি কি 
উন্নতি হয়েছে? 

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ভি রেলপথেরও পাচ 
বছরের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং প্রথম ৩ বছরেই পরিকল্পনার লক্ষ্যের 
অর্দেকটাই করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ১৩৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭০৩ 
মাইল নতুন রেলপথ বসানো হয়েছে এবং ৩৬০-৩& মাইল পুরানো রেলপথের 
সংস্কার করা হয়েছে। প্রথম ৪ বছরেই ৩০৩৯টি রেলের কোচ ২৭৬৬৬টি 
ওয়াগন এবং ৩২০টি ইঞ্জিন তৈরী করা হয়েছে। বিশাখাপত্তনে হিন্দুস্থান 
জাহাজ কারখানায় ১৩টি সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হয়েছে। একাধিক জাতীয় 
পথ, ৪৪০টি রাজপথ ও ২৫টি বড় বড় সেতু নানান জায়গায় গড়ে তোল। 
হয়েছে। ২৭টি বেতার-কেন্দ্রে কাজ চালু হয়েছে এবং পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
৫টি বছরে প্রায় ১ লক্ষ অতিরিক্ত টেলিফোন লাইন বসানো! হয়েছে এবং 
পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সঙ্গে সরানরি টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছে। 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-বিস্তারের কি ভাবে উন্নতি 

ঘটেছে? 

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের ভেতরেই ২০ হাজারটি নতুন বিদ্যালয় এবং 
৭০০টি নি বুনিয়াদী শিক্ষায়তন খোলা হয়েছে এবং ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ছেলে- 
মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগ পেয়েছে। বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার 
কাজও বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে । 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী বলতে কি বোঝায় ? 

ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা জনগণের সহায়তায় জনসাধারণের 
কল্যাণের জন্যই সাঁফল্যলাভ করেছে। সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা 
কমিশন ৭১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার (১৯৫৬- 
১৯৬১) ভিত্তি রচিত করেছেন। সরকার এবারকার নতুন পরিকল্পনায় মূলতঃ 

f 


৩৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ 


লবণ তৈরী করা হয় । এদেশের লোকের যত লবণ খরচ হয়, তার মধ্যে 
৯৪ ভাগ এদেশেই পাওরা যার। - 
উদ্ভিজ উপাদান বলতে বুঝে নিও, গাছপালা থেকে আমর] দৈনন্দিন 
ব্যবহারের জন্যে যে সমস্ত দরকারী জিনিন পাই, যেমন ধরো_পাট, তুলা, 
নানারকম তেলের বীজ, আফিম, নীল, তামাক, সিন্কোন। (কুইনাইন ), 
পিঙ্ক, রবার, খয়ের প্রভৃতি । ভারতের তুলাও বড় কম সম্পদ নর তুলার 
উৎপাদনে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তারপর 
হলে! ভারতবর্ষের সবচেয়ে দামী সম্পদ ‘পাট’ । ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান ছাড়া 
জগতের আর কোনও দেশে পাট জন্মায় না। রী 
ভারতবর্সের জঙ্গলে যে সমস্ত গাছপালা আপন! থেকেই জন্মায়, তারও দাম 
বড় কম নয়। ভারতের শাল ও সেগুনের মত মজবুত কাঠ অন্য কোনও দেশে 
বিশেষ পাওয়া যায় না, ভাল ভাল আসবাব পত্র তৈরীর কাজে এসব কাঠের 
দরকার হয় তা তোমরা জানো। তাছাড়া ভারতের চন্দন, মেহগ্লি, আবলুস 
কাঠ, তারও আদর সব দেশেই আছে। জঙ্গলের গাছপাল! থেকে কাঠ ছাড়াও 
আরও নানারকমের জিনিসও পাওয়া যায়। তারপিন তেল, রজন, ধূনা এই 
সমস্ত জিনিসও ভারতের জঙ্গলের বিভিন্ন জাতের গাছ থেকেই পাওয়া যায়। 
ভারতের নারিকেল আর তাল সুপারি গাছও যে কতবড় আয়ের জিনিস ত! 
সকলেই জানে| আশা করি। এসব ছাড়! নানারকম মণিরত্বের জন্য 
ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ। পদ্মরাগ, নীলকান্ত, গোমেদ ও অন্যান্য শ্রেণীর মণি পাওয়। 
যায়_কাশ্দীর, ছোটনাগপুর, রাজপুতানা, অনন্তপুর, কুরমল, গুষ্ট,র 
জেলায়, কৃষ্ণ ও গোদাবরী নদীর আশপাশের জেলাগুলিতে, সম্বলপুর ও 
মধ্যভারতের পা্সা রাজ্যে হীরকও পাওয়া যায় । ভারতের এত রকম সম্পদ 
থাকা সত্বেও আজ ভারতবাসীর। দু'বেল। পেট ভরে খেতে পার না। এর 
কারণ, আমরা ভারতবাসীর। আমাদের নিজের দেশের সমস্ত সম্প্দগুলিকে 
চিনি না, ব! তার সদ্যবহারজানি ন! ও সেগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করি না। 


প্রজাতন্ত্র ভারত ৩৫ 


শিল্প-প্রচেষ্টা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে এই সম্পদগুলির দাম বাড়িয়ে 
আমরা দেশকে যে কত সমৃদ্ধিশালী করতে পারি, সে কথাও আমরা ভাবতে 
শিখিনি। 
ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য কি ভাবে বাড়ছে? ? 
ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টাকে দু'ভাগে ভাগ কর! চলে, এক হচ্ছে 'কুটার-শিল্প' 
আর এক হচ্ছে সমবেত প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা । 
কিন্তু এই দু'টি দিক থেকেই পরাধীন ভারতবর্ষ অন্যান্ত দেশের তুলনায় অনেক: 
পিছনে পড়েছিল । স্বাধীন হওয়ার পর প্রজাতপ্র ভারতে শিল্পবাণিজ্য এত 
তাড়াতাড়ি বেড়ে চলছে, যা ভাবা যায় না। ১ 
কুটার-শিল্প বলতে-_সব আগেই আসে ভারতের তাত-শিল্পের কথ 
ভারতের তাত-শিল্পের খ্যাতি একদিন সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
এখানকার তাতে-বোনা মসলিন কাপড় সেকালে গোট! ইউরোপে চালান 
যেত, তার সুস্মত| ও শিল্পকাজ দেখে সারা জগত বিল্ময়ে অবাক হয়ে 
থাকতো । কিন্ত এই তাত-শিল্প বিদেশী কাপড় ও মিলের প্রতিযোগিতায় 
একেবারে মরে গেছলো! বললেই চলে-__তাতীরা পেটভরে খেতে পেতো না! 
কিছুদিন আগেও। কিন্তু সরকারী সাহায্যে তাত-শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থায় 
তাতীদের অবস্থা ফিরেছে । এছাড়া ভারতের নান! সঙ্মশিল্প__যেমন কাঠ- 
খোদাই, হাতীর দাতের কাজ, মৃত্তি ও পুতুল-গড়া, বাসন তৈরীর কাজ 
প্রভৃতি বব কুটার-শিল্পই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল শিল্পী ও ক্রেতার অভাবে। দেশের 
লোকের! সেগুলিকে বাচিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই করতো না। বিদেশী 
ছবি, বিদেশী খেলনা, বিদেশী হাড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন ঘরে সাজানো যে, 
দেশের পক্ষে কত লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর তাও কেউ বোঝে না। কুটার- 
শিল্পের উন্নতির দিক থেকে তাই ভারতবর্ষের কোন গৌরবই তেমন করে 
বাড়েনি, ঠিক যতটা বাড়া উচিত ছিল। কুটার-শিল্পের উন্নতি কি ভাবে হতে 
পারে সেই সব বিষয়ে গবেষণা, অন্বন্ধান ও পরিচালনা করার জন্য স্বাধীন- 


৩৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


ভারতে “কটেজ ইণ্ডাস্টি,জ বোর্ড, গঠিত হয়েছে। প্রদর্শনী ও প্রচারের 
সাহায্যে কুটির-শিল্পের আদর, উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে । 
ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কল-কারখানা৷ গড়ার দিকে 
ভারত সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন কিন্তু দেশের ধনীর! টাকা প্রয়োগ না, করায় 
এবং শ্রমিকরা অনবরত ধর্মঘট করায় বড় ক্ষতি হচ্ছে। তা সত্বেও প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সত্যিই অনেক উন্নতি হয়েছে । ১৯৪৯ সালের 
শিল্প-বাণিজ্যের স্চীকে যদি ১০০ ধরা হয়, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ১৬২৯) 
ইংরেজ-আমলে এদেশে কাপড়ের কল, পাটের কল ও চিনির কল, বনম্পতির 
কারখানা খুব বেশী পরিমাণে গড়ে উঠেছিল । এ দেশের সবচেয়ে বড় কল- 
কারখানার ব্যাপার বলতে কাপড়ের কলগুলিকেই বোঝাতো। টাটা 
কোম্পানীর লোহার কারখানা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারখানা. এবং 
এটিকেই ভারতীয়দের সবচেয়ে গৌরবজনক শিল্প-প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। 
এছাড়া চামড়া ট্যান করার কারখানা, চিনির কল, পশমী কাপড় তৈরীর 
কারখানা, প্রভৃতি বহু ছোট বড় কারখানা গড়ে উঠেছে এদেশে । সম্প্রতি 
এদেশে রকমারী যন্ত্রপাতি, অক্তরশন্ত্র এবং মোটরগাড়ী, বিমান ও জাহাজ- 
তৈরীর বড় বড় কারখানা গড়ে তোল! হয়েছে । 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা 
কত? 


১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ভারত প্রজাতন্ত্রের রাজ্য-পুনর্গঠন ব্যবস্থা] 
অন্গ্যায়ী কতকগুলি ছোট বড় প্রদেশ ও রাজ্যের নাম ও এলাক| পরিবর্তিত 


হয়ে পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত কর! 
হয়েছে। ২, 


গানটি... লা 


i) 


প্রজাতন্ত্র ভারত ৩৭ 
প্রদেশ আয়তন লোকসংখ্যা (১৯৫৬) 
পশ্চিমবঙ্গ ৩৩,২৭৯ বর্গমাইল ২ কোটি ৬১ লক্ষ 
আনাম ৮৪১,৯২৪ ১) ৯০ লক্ষ 
মাদ্রাজ ৫০,১৭০ by ৩ কোটি 
উত্তরপ্রদেশ ১১৩,৪১০ ১ ৬ কোটি ৩২ লক্ষ 
বিহার ৮৭১৮৩০ ১ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৭১,২০০ ২ কোটি ৬১ লক্ষ 
পাঞ্জাব ৪৬,৬১৬ 9১ ১ কোটি ৬০ লক্ষ 
বোম্বাই ১৮৮,২৪০ 9 ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ 
উড়িয়য। ৬০,১৪০ 9 ১ কোটি ৪৬ লক্ষ 
অন্ধ, ১১০,২৫০ ৩ কোটি ২২ লক্ষ 
কাশ্মীর ও জন্মু 2২,৭৮০ & ৪৪ লক্ষ 
কেরাল। ১৪,৯৮০ ৪ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ 
মহীশূর ৭২১৭৩০ ৯ ১ কোটি ৯০ লক্ষ 
রাজস্থান ১৩২,৩০০ ৯ ১ কোটি ৬০ লক্ষ 
এই পনেরোটি রাজ্য ছাড়া সাতটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলও ভারতে 


আছে। 
ভারতবর্ষের বর্তমান ছোট বড় বন্দর কি কি? 

ভারতবর্ষের সমুদ্বের উপকূলে যে সব ছোট বড় বন্দর আছে তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কান্দলা, ডিউ, থরাট, দমন, বোম্বাই, মমুগাও, বেদী, 
ওখা, ভাবনগর, ম্যা্গালোর, কালিকট, কোচিন, তালেজ্জী কুইলন, 
তুতিকোরিন, ত্রিবান্দরাম, কারিকল, পত্ডিচেরী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন, 
মসলিপত্ন, কলিকাতা, কুদালোর, কোকন্নদ, এলেপ্সি, ধস্থক্ষোটি ও নাগাপষ্টম। 
এই বন্দরগুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন আর বিশাখা- 
পত্তন বন্দরেই ভারতের বিদেশী বাণিজ্যের ৭ ভাগের ৬ ভাগ কাজ হয়। 


৩৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ্ড i 
মারমাগোয়|, দমন, ডিউ, পর্ভুগাল অধিক্কৃত ভারতের, বাকি সবগুলি 
ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত | 
ভারতবর্ষে আমদানী-রপানী-বাণিজ্য কি ভাবে চল্ছে? 

ভারতবর্ষে গত ১৯৫৫-৫৬ সালে এক বছরে মোট ৬৭৯৭৬ কোটি টাকার 
মাল আমদানী হয়েছে। আর ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী করা হয়েছে ৬০৪*৭১ 
কোটি টাকার মাল। অর্থাৎ প্রায় ৭০:০৫ কোটি টাকার ঘাটতি পড়েছে। 
ভারতের সভাপতি ও মন্ত্রীরা কে কত মাইনে পান? 

ভারত ইউনিয়নের সভাপতি মানে ১০১০০০২ টাকা বা রছরে ১১২০০০০২ 
টাকা! বেতন পান। ভারতের প্রধান মন্ত্রী মাসে ৬০০০২ টাকা বেতন পান। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা মাসে ৩০০০২ টাকা বেতন, ৫০০২ টাকা ভাত] 
এবং গাড়ী ও বাসভবন পান । 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি কোথায় ও কবে স্থাপিত 
হয়? 


, ১। অন্ধ (১৯২৬) ২। আগ্রা"( ১৯২৭) ৩। আলীগড় (১৯২০) 
9। আন্ামালাই (১৯২৯)। €৫। উৎকল (১৯৪৩)।  ৬। এলাহাবাদ 
(১৮৮৭) ৭ ওন্মানিয়া ( ১৯১৮) ৮। কলিকাতা (১৮৫৬) 
শি কর্ণাটক (১৯৫০) ১০। কাশ্মীর (১৯৪৮) ১১। গুজরাট ( ১৯০৯) 
১২ গৌহাটি (১৯৪৮) ১৩। জামিয়া মিলিয়া, দিল্লী (১৯২১) ১৪। 
দিলী (১৯২২) ১৫।  নাগপুর (১৯২৩) ১৬। - পাটনা (১৯২৭) 
১1 পাঞ্ধাব (১৯৪৮) ১৮) পুণা (১৯৪৮) ১৯। বরোদা (১৯৪৯) 
২৭7 বেনারস ( ১৯১৪) ২১ বোম্বাই (১৮৫৭) ২২। বিশ্বভারতী 
(১৯০১) ২৩) ত্রিবাঙ্ছুর (১৯৩৬) ২৪। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পুন! 
(১৯১৬) ২৬, মহীশুর (১৯১৬) ২৬ মান্ৰাজ (১৮৫৭) ২৭1 
18৮) E৯২ পূৰ্ব পাধ্যাব (১৯৪৭ ) 
৩০ যাদবপুর (১৯৫৫)। ৩১। মহারাষ্ট্র (১৯৪৯)। 


প্রজাতন্ত্র ভারত ৩৯ 


উপরের কয়টি বিশ্ববিদ্ধ।লয়ের ভিতর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় সব দিক 
দিয়ে ভারতবর্ষের, এমন কি প্রাচ্যের সব চেয়ে বড় বিশ্ববিস্তালয়। . 
ভারতবর্ষে মোট কতগুলি গ্রাম আছে? 

ভারতবর্ষে মোট ৫৬০০০০ গ্রাম আছে । তার মধ্যে ৩০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হয়। 
১৮৮৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 

সভাপতি কোন্‌ কোন্‌ সালে কে হয়েছেন? 

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্ ব্যানাজ্জাঁ_(বোস্বাই ১৮৮৫, এলাহাবাদ ১৮৯২)? দাদা 
ভাই নৌরোজি-_(কলিকাত! ১৮০৬, লাহোর ১৮৯৩, কলিকাতা ১৯০৬) স্যার 
ব্দরুদ্দিন তায়েবজি__মোদ্রাজ ১৮৮৭ )$ জর্জ ইয়ুল_( এলাহাবাদ ১৮৮৮); 
স্তার ডব্লিউ ওয়েড ডারবার্ণ__( বোম্বাই ১৮৮৯, এলাহাবাদ ১৯১০ ); মিঃ পি, 
মেটা_( কলিকাতা ১৮৯০); পি, আনন্দচারলু-(নাগপুর ১৮৯১); % 
ওয়েব_( মাদ্রাজ ১৮৯৪ )) এস, এন, ব্যানাজ্জাঁ_( পুণা ১৮৯৫, আমেদাবাদ 
১৯০২) আর, এম, সিয়ানী_( কলিকাতা ১৮৯৬); সি, শঙ্করন নায়ার-_ 
(অমরাবতী ১৮৯৭) আনন্দমোহন বহু_( মাত্রা ১৮৯৮) রমেশচজ 
দ্ত_লক্ষৌ (১৮৯৯)$ এন, জি, চন্দাবরকর _( লাহোর ১৯০*)) দিনসা 
ওয়াচা--( কলিকাতা ১৯:১); লালমোহন ঘোষ -_( মাত্ৰাজ ১৪০৩ ); স্তার 
হেনরী কটন_( বোম্বাই ১৯০৪ ); জি, কে, গোখ্‌লে-( বেনারস ১৯০৫ ); 
রানবিহারী ঘোষ_( স্থরাট ১৯০৭,মাপ্রাজ ১৯০৮); পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
(লাহোর ১৯০৪, দিলী ১৯১৮); বি, এন, দার-( কলিকাতা ১৯১১); 
আর এন, যুলকার-_পাটন। ১৯১২); নবাব সৈয়দ আহম্মদ-_(করাচী ১৯১৩); 
ভূপেন্দনাথ বন্তু -( মাদ্ৰাজ ১৯১৪ ); লর্ড এন, পি, সিংহ_( বোম্বাই ১৯১৫); 
মতিলাল নেহরু-( অমৃতসর ১৯১৯, কলিকাতা! ১৯২৮) সি, বিজয়রাঘব 
আচারিয়া-(নাগপুর ১৯২০); লালা লাজপত রায়_( কলিকাতা বিশেষ 
অধিবেশন ১৯২০); হাকিম আঙ্গমল খা € আমেদাবাদ ১৯২১) ; দেশবন্ধু 


| 


9৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, সাধারণ উন্নয়ন ব)বস্থার জন্য মোট ৪৮০০ কোটি টাকা 
কাজে লাগাবেন এবং সেই সঙ্গেই জনসাধারণ-এর তহবিল থেকে আরও ২৩০০ 
কোটি টাকা পরিকল্পনার সহায়তায় কাজে লাগানো হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় আগামী পাচ বছরে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ এবং মাথা '.. 
পিছু আয় শতকরা! ১৮ ভাগ বাড়বে ব'লে আশা করা যেতে পারে । এই 
পরিকল্পনার ফলে প্রায় ১ কোটি বাড়তি লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। 
তাই আগামী পাচ বছরে কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় কলকারখান! 
দেশের দিকে দিকে গড়ে তোলার ব্যবস্থায় হাত দেওয়া হয়েছে । 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার এবং গ্রকারটা কি ধরতে গর. 
হবে ? 
সংক্ষেপে বলা চলে-_কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত, 
এই পাঁচটি বছরে সরকারী তহবিল থেকে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ 
করবেন। তার মধ্যে সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থায়_& 
টাকার শতকরা ১৮ ভাগ খরচ করা হবে; জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পন। সহ চাষবাসের উন্নতি বাবদে খরচ হবে মোট বরাদ্দের শতকর! 
১২ ভাগ টাকা; কল-কারখান! ও খনিজ পদার্থের উৎপাদন ও উন্নতির জন্য 
শতকরা ১৯ ভাগ এবং যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শতকর! ২৯ ভাগ 
টাকার খরচ ধর! হয়েছে । সমাজ-সেবা, গৃহ নিশ্বাণ ও উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বাবদ 
খরচ ধাধ্য হয়েছে পরিকল্পনার মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ টাকা1।॥ অবশ্য 
এই সব খরচের বরাদ্দে প্রয়োজনমতো কিছু অদল-বদল বা! বাড়ানো-কমানোর 
দরকার হতে পারে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার 
আরও উন্নতির পথ কি ভাবে করা হয়েছে ? 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এদেশের চাষ-আবাদের ব্যাপারটা! কিভাবে 
কতখানি উন্নতি লাভ করেছে_-সেকথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় 


নয়! ভারতের ভিত্তি ৪৭ 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়েছে যে, আগামী পাচ বছরে আরও ২ 
“ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা কর! হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হবে, কারণ প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজের 
ফলে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন কর! 
"- সান্তব হয়েছে_দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে আগামী পাচ বছরে 
বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে করা হবে সেটিকে ৬৮ লক্ষ কিলো ওয়াট ॥ 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়নের ব্যবস্থাটি কি 
ভাবে কর! হয়েছে ? ] 
১৯৫৬-৬১ সালের পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নম়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণের 
কাজের প্রোগ্রামে ধর হয়েছে যে, আগামী পাচ বছরে নার! ভারতে ৩৮০০টি 
জাতীয় সম্প্রপারণ ব্লক এবং ১১২০টি সমাজ-উন্নয়ন ব্লক বা গ্রামঘাটিতে উন্নয়নের 
কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ মোটামুটি এই প্রোগ্রামে ১৯৬০-৬১ সালের 
মধ্যে ৩২ কোটি গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মানকে তেমনভাবে উন্নত করে 
তোলা সম্ভব হবে, যে উন্নতির সুযোগ ১৯৫৬ সাল পধ্যস্ত পেয়েছে 
মাত্র ৮ কোটি গ্রামবাসী ৷ 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় নান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে 
বিরাট খরচ ও লেন-দেনের সমস্ত! দেখ। দেবে, সেট! কোথ। 
থেকে কি ভাবে মেটানে। হবে? 
দেশের বহুমুখী উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে পাক! 
অর্থনৈতিক লেন-দেন ব্যবস্থা ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে এ কথাট। সরকার 
খুব ভাল ভাবেই উপলদ্ধি করেছেন। তার জন্য দেশের আঘিক অবস্থা ও 
অর্থবন্টন ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন, প্রথম পঞ্চবাবিকী পরিকল্পনার 
পাঁচটি বছরেই এদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক ‘ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্‌ 
ইত্ডিয়া'কে জনসাধারণের জাতীর সম্পত্তিতে পরিবন্িত ক'রে জন-পরিচালিত 
“নেট ব্যাঙ্কে পরিণত করেছেন এই ভেবেই যে, তাতে শহর ছেড়ে জুদূর গ্রামে 
চু 


৪০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
চিত্তরঞ্জন দাশ__( গয়! ১৯২২) মহম্মদ আলী-_-(কৌকনদ ১৯২৩); আবুল 
কালাম আজাদ--€বিশেষ অধিবেশন দিলী ১৯২৩ রামগড় ১৯৪০); 
মহাত্মা গান্ধী_( বেলগাও ১৯২৪)) শ্রীমতী সরোঁজিনী নাইডু_-(কানপুর 
১৯২৫), শ্রীনিবাস আয়ে্গার--( গৌহাটি ১৯২৬ )) ডাঃ এম, এ, আলারী 
_( মাদ্রাজ ১৯২৭); পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-_-( লাহোর ১৯২৯, লক্ষ 
১৯৩৪, ফৈজপুর ১৯৩৭ )) সর্দার বঙ্গভভাই প্যাটেল__( করাচী ১৯৩১)) 
শেঠ রণছোড়লাল--( দিল্লী ১৯৩২) শ্রীধুক্তা নেলী সেনগুপ্তা_( কলিকাত 
১৯৩৩ ) ; বাবু রাজেন্্প্রনাদ--( বোম্বাই ১৯৩৪ ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের পদ- 
ত্যাগের পর ১৯৩৯ সনের শেষাংশ )3 শ্রীহতাষচন্ত্র বন্থ--( হরিপুর| ১৯৩৮, 
ত্রিপুরী ১৯৩৯)। vi 
৷ ১৯৩০ সনে আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য এবং ১৯৪১ সনে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের দরুণ ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ নাল পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতার! 
কারাগারে থাকায় ও কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হওয়ায় জাতীয় 
কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয় নি। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 
সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়_পরে তিনি পদত্যাগ করায় আচার্য্য 
ক্কপালনী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাড়ম্বরে 
স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং পট্টভী সীতারামিয়া 
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫০ সালে নাসিকে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন 
সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫১-৫৩ সালে জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব 
করেন। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে অযুতসরে শ্রীযুক্ত ডেবর সভাপতিত্ব করেন। 


855. 


নয়৷ ভারতের ভিত্তি 
(প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্সনা ) 


ভারতের প্রথম “পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার” কাজ কবে শুরু হয়? 
এবং এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কি? 

১৯৫১ সালে মার্চ মানে ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ 
শুরু হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ১৯৫১-১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বছরের মধ্যে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই এর 
লক্ষ্য। এদেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং দেশের আয়তন অত্যন্ত 
বিরাট হওয়ায় এবং দেশ বহুদিন পরাধীন থাকার এ দেশের লোকের খাবার, 
বাসস্থান ও কর্শসংস্থান-ব্যবস্থ৷ খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। প্রজাতন্ত্র ভারতে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্ববিচারের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাগুলির 
উন্নতি ঘটিয়ে এমন সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়, যাতে প্রত্যেকেই 
আগের চেয়ে খেতে পরতে পান এবং সকলে মিলেমিশে সমান সুযোগ সুবিধা 
ভোগ করে জাতীয় জীবনের সুখ ও সম্পদ গড়ে তুলতে, নিজের নিজের অংশ 
গ্রহণ করতে পারেন। 
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নকাজে মোট কত টাক! 

ব্যয় বরাদ্দ কর। হয়? 

প্রথম এই পরিকল্পনার রকমারী উন্নয়ন কাজের খরচের জন্য ২০৬৮*৭৫ 
কোটিটাকাব্যয় বরাদ্দ কর। হয়, পরে নহরগুলির বেকার সমস্ত মেটাবার জন্য 
এই বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৩২৪*৫ কোটি টাক! করা হয়। কতকগুলি পরিকল্পনার 
কাজ চালাবার জন্য এইভাবে খরচ বরাদ্দ কর! হয়েছে। 

(ক) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ৩৭২৬ কোটি টাকা (খ) সেচ ও বিদ্যুৎ 
৬৫৩"৫ কোটি টাক! (গ) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা-_€৫৭*৭ কোটি টাকা 


৪৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ 


গ্রামেও এর লেনদেনের কাজ চালু হবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবেও স্টেট ব্যাঙ্ক 
সর্বত্র প্রসার লাভ করবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইত্ডিয়ার কাজের ধারাও 
অনেকটা বদলে নিয়েছেন সরকার। এই ব্যাঙ্ক যে শুধু এখন ষুগ্রা উৎপাদন 
ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের কাজ করে বা বিদেশের মুদ্র-বিনিময়ের ক্ষেত্রে লেনদেনের 
পালাটা ঠিক রাখে ত নয়, এখন রিজার্ভ ব্যান্ক অফ ইণ্ডিয়া সমবায়মূলক খণ- 
বটন ব্যবস্থার উন্নতিতে সরাসরি সহায়ত! করছে। আগে গ্রামাঞ্চলে যথাযোগ্য 
ছুদের হারে লেন-দেন কর! একরকম অনন্ভবই ছিল। তাই টাকা না খাটিয়ে 
লোকে টাকা লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু ওঁ ছুটি ব্যাক্ষের পরিচালনা ব্যাপারে 
আমানত ও লগ্নী করার নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায়--টাক! পয়নার 
লেন-দেনের কাজ ভ্রুত বেড়ে চলেছে । ঘরে লুকানো! বহু টাকাই এখন ব্যাঙ্কে 
জমা পড়ে জাতির কাজে লাগছে। জাতির মজুত টাকার পরিমাণটারও 
হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে কারবারীদের, 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়েও যাতে টাকা পয়সার অভাবে অঙ্গুবিধা ন! হয়, তার 
জন্যেও ইন্ডাট্টিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন’ এবং ন্ডাস্টিয়াল ইনভেষ্টমেপ্ট 
কর্পোরেশন” গড়ে তুলেছেন। এছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
যেসব, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে__সেগুলিতে টাকার যোগান দিয়ে উন্নত 
করে তোলার জন্য__্যাশন্যাল ইন্ডাস্টিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন’ 
গঠিত হয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আরও বেশী গড়ে উঠলে 
লোকজনের কর্সংস্থান হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে বলেই বিভিন্ন 
রাজ্যে ছোট ছোট ব্যবদা'প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং সেগুলিকে ঠিকমতো 
চালু রাখার জন্যও রাজ্যসরকারগুলি_-্টেট ফিন্তান্ন কর্পোরেশন’ গঠিত 
করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারও “সেপ্টাল স্মল ইন্ডাস্টি'জ করপোরেশন” 
গঠিত করেছেন। এছাড়া জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করার 
ফলে-_-জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থের মস্ত বড় একটা অংশকে সরকার জাতীয় 
উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের জীবন-বীমায় সঞ্চিত 
টাকাটাকেও বাড়িয়ে তোলার পথে সহায়ত! করবেন। 


নর! ভারতের ভিত্তি ৪৯ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার 

ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে 

কি ভাবে? ] 

ভারতের জাতীয় সরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্্রকাঠামোর প্রবর্তন করে__ 
এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জীবনযাত্রা ও আয়ের যে অসমত! রয়েছে, তা 
দূর করবার জন্য চেষ্টা সুরু করেছেন। একথাটা অবশ্য লোকে সহজে বোঝেন 
না, এবং বিশ্বাসও করেন না, তার কারণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এ. 
পরিবর্তন আনা যে কত জটিল ও শক্ত তা সকলে ভেবে দেখেন না। জীবন-: 
যাত্রার মানের উন্নতি, টাক! লগ্নী করার ক্ষমতা৷ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের স্থযোগ 
ঘটিয়ে বেকারের সংখ্যা কমানো) এবং আয় ও সঞ্চিত ধনের অনমতা দূর করা! 
তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা সবাই মিলে আমাদের বর্তমান সমাজের 
অর্থনৈতিক কাঠামোট! আগাগোড়া বদলে নেওয়ার কাজ ও উপায়গুলোকে: 
সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে|॥ সেটি করতে হবে ধাপে ধাপে খুব হিসাব করে। 
নে কাজ আরম্ভ হয়েছে আমাদের দেশে। ইতিমধ্যেই সরকার নানারকমের 
অর্থনৈতিক হিসেবের উপায় অবলঙ্বন ক'রে রাজন্বনীতির কৌশলে আয় এবং 
ধনসম্পদের সমত! আনার কাজ শুরু করেছেন । যেমন ধরো ধাপে ধাপে 
বাড়তি আয়ের ওপর ক্রমশঃ চড়া হারে আয়কর ধরা হয়েছে-_সম্পত্তির 
মোট মুল্যের ওপরেও ধাপে ধাপে সম্পত্তিকরের হারও বাড়ানো হয়েছে। 
এই ভাবে খুব বড়লোকদের বাড়তি টাকায় ভাগ বসিয়ে সেটা এনে সরকারী 
কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চাকরীর সংখ্যা ও আয়ের 
পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে এই উপায়ে জনসাধারণের আয় ও 
সম্পত্তির সামপ্স্ত ঘটানো! অনেকটা সহজ হবে, কিন্তু এগুলির চেয়েও 
দরকারী হলো-সমাজের নীচের স্তরে যে-সব মানুষ রয়েছে তাদের 
আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কতকগুলি কাধ্যকরী উপায় অবলম্বন করা। 
মে কাজগুলি হচ্ছে__ধীরে ধীরে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 


৪ 
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(ঘ) শিল্প ১৭৯:৯ কোটি টাক (ও) সমাজ-নেবা--৩৭৬৬ কোটি টাক! (চ) 
উদ্বাস্ত পুনর্বানন_-১২৯'৭ কোটি টাকা (ছ) বিভিন্ন খাতে ০৫*১ কোটি টাকা। 
১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ১৪০১৩ কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় খরচ করা! 
হয় এবং ১৯৫৬ সালে মার্চ মাসের মধ্যে বাকী আরও ৭০০ কোটি টাকা খরচ 
করা হয়। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কি ভাবে কতখানি সফল হয়েছে? 
: ভারতবর্ষ রুষিপ্রধান দেশ, তাই এই পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়নের উপরেই 
জোর দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দেশে যথেষ্ট খাছ্যাভাব 
ছিল। বহু টাক।খরচ করে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী ক'রে আমাদের 
খাছ্যাভীব মেটাতে হয়েছে ১৯৫৩ নাল পর্য্যন্ত ; কিন্ত পরিকল্পনার কাজ চালু 
হওয়ায় এই খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী ফললাভ করা গেছে। 
১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মান পর্য্যন্ত খাদ্য উৎপাদন প্রায় ১ কোটি 
১৬ লক্ষ টন বেড়ে গেছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, ১৪ লক্ষ একর জমি 
চাষের উপযোগী ক'রে তোল1। এর মধ্যে প্রথম ৪ বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ 
একর জমি চাষের উপযোগী করে তোল! হয়েছে এবং ৯৫ লক্ষ একর অঙ্র্বার 
জমিতে সেচের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। তাঁর ফলেই বিদেশ থেকে খাগ্ 
আমদানীর পরিম।ণ অনেক কমে গেছে চাল, তুলা, তৈলবীজ, চিনি ও 
পাট উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে এই পরিকল্পনার য| লক্ষ্য ছিল ত! প্রায় 
সবগুলি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছেছে । ) 
‘জাতীয় সম্প্রসারণ’ ও ‘সমাজ-উন্নয়ন ব্যবস্থা” বলতে কি বোঝায়? 
এই পরিকল্পনায় নতুন ভাবে গ্রামগ্ুলিকে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হয়। 
জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন এই ছুটি ব্যবস্থাকে ও এই পরিকল্পনার 
ভিতরে ধরা হয়েছে । এই ছুটি ব্যবস্থাতেও পরিকল্পনার ৫ বছরে ১২০০ 
গ্রাম-্াটিতে কাজ শুরু হয়েছে। ৬০ থেকে ৭* হাজার অধিবাসী বাস করে 
এমন ১০০টি গ্রাম নিয়ে এক একটি গ্রাম-্থাটি গঠন করা হয়েছে। 


নয়া ভারতের ভিত্তি ৪৩ 


১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসের ভেতরেই এই নতুন ব্যবস্থায় কাজ করার 
ফলে ১০৫৫৫৭টি গ্রাম এবং ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ গ্রামবাসী নানাভাবে উপকৃত 
ও লাভবান হয়েছে। 

জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থার এইসব গ্রামে চাষবাস, 
পশুপালন, জোতজমির উন্নতি ও সংস্কার হয়েছে। সেচ, স্বাস্থ্য সমাজসেবা, ও 
রাস্তাঘাট তৈয়ারীর কাজে হাত দেওয়। হয়েছে। সেইসঙ্গে নতুন নতুন 
বিদ্যালয় স্থাপন ও সাধারণ বিগ্ালরগুলিকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত 
করার ব্যবস্থাও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নের কাজের ধারাটি যাতে 
সমবায় প্রথায় কর্মীরা ঠিকমতো শিখতে পারেন সেই ব্যবস্থা, সমবায়-সমিতি 
গড়ে তোলার শিক্ষা এবং কাজকেও এই পরিকল্পনার ভিতরে ধরা হয়েছে । 
উন্নত ধরণের ঘরবাড়ী তৈরী, গ্রামসেবা! প্রভৃতি বিষয়েও গ্রামবাসীদের শিক্ষা 
দেওয়া হচ্ছে। 
পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও সেচব্যবস্থার কতখানি উন্নতি 

হয়েছে? 

স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের বহু জমি জলসেচের অভাবে অনাবাদী 
পড়ে থাকতে! এবং বৈদ্যুতিক শক্তি বহু জায়গায় পাওয়াই'যেতো না| যেসব 
জায়গায় পাওয়া যেতো, তাও বেশ দুর্ম,ল্য ছিল। ফলে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি 
বা কল কারখানা চালানো ও জনসাধারণের আরাম আয়াসের পথ অনেকখানি 
বন্ধ ছিল। সেইজন্য “প্রথম পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায়” ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা 
ছাড়াও “্ভাকডা-নাঙ্গাল" ‘দামোদর উপত্যকা” ‘হীরাকুদ', ‘তুঙ্গভত্র!' প্রভৃতি 
একাধিক “নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার” কাজ আরম্ভ হয় এবং পরিকল্পনার 
গাঁচটি বছরে সেগুলি প্রায় সবই গড়ে উঠেছে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে 
বিরাট ভাবে সাহায্য করছে। গান্ুয়াল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং বোধারো ও 
তিলাইয়ার তাপজ-বিছ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং 
দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সালের 


৫০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে চাকুরীর সংখ্যা বাড়ানো, রকমারী নৈপুণ্যের কাজ 
শিখিয়ে জনসাধারণকে নিপুণ করে তোলা | যাতে সকলেই কিছু না কিছু কষ্ট 
করার কাজ শিখে নিজের পায়ে নিজেই ভর করে দ্রাড়িয়ে নিজের জীবিকা 
উপাজ্জন করতে পারে। যে, যে কাজের যোগ্য লোক, সে সেই কাজেই 
যাতে বহাল হতে পারে, এবং তার যোগ্য বেতন ও মজুরী পায়, এসব দিকেও 
শরকার দৃষ্টি দিয়েছেন__যার ফলে ইতিমধ্যেই কল-কারখানার শ্রমিকদের 
আয় ও জীবন-যাত্রার মান আগের চেয়ে অনেকখানি উন্নত করে তোলা 
সম্ভব হয়েছে। অন্যান্ত পেশার চাকুরিয়ারা যাতে অন্যাক্সভাবে শোষিত না হয়, 
তার জন্য জাতীয় সরকার অন্গসন্ধান ও ক্থবিচারের পথে একাধিক কমিশন 
ও বোর্ড নিয়োগ করে মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্ট| করছেন । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় মোট কি পরিমাণ 
বাড়বে ? 
১৯৬৫-৫৬ সালে আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাণ__১,৮০* কোটি 
টাকার মতো হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হলে 
১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেড়ে প্রায় ১৩৪৮০ কোটি টাকার 
মতে| হবে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বাড়বে । ১৯৫১ সালে এদেশের 
লোকের গড়ে মাথাপিছু বাধিক আয় ছিল ২৫৫২ টাকা, ১৯৫৫ সালে প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে মাথাপিছু বাষিক আয় বেড়ে দাড়িয়েছে__ 
২৮০২ টাক!। আর দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে ১৯৬০-৬১ সালে 
মাথা পিছু বাধিক আয় বেড়ে হবে ৩৩০২ টাকা, খুব কম করে হিসেবে 
এমনটাই ধর! হয়েছে। 
স্বাধীন ভারতবর্ষ কতদিক থেকে কি ভাবে উন্নত হয়েছে, সেটা 
কি ভাবে বোঝ। বাবে? 
দেশের উন্নতি বা অবনতি নানাদিক থেকে নানাভাবের হিসাব বা পরি- 
সংখ্যান থেকেই বোঝা যায় এবং জাতীয় সরকার সে সমস্ত হিসাবই বছরে 


নয়া ভারতের ভিত্তি ৫১ 


বছরে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। সেই হিসাবের কিছু কিছু জানতে পারলে 
বা জানা থাকলে দেশের উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে কিনা সেটা সহজেই 
বোঝা যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত-_সেই সমস্ত হিসাবে জেনে 
নিয়ে জাতীয় উন্নতির পথে আরও সহারতা। করা । আমাদের দেশের জাতীয় 
পরিকল্পনাগুলিতে উৎপাদনের হিসাব ও লক্ষ্য সম্পর্কে মোটামুটি কিছু হিসাব 
এখানে দিলাম, যা. দেখলেই বুঝতে পারবে-_স্বাধীন হওয়ার পর এদেশ কোন্‌ 
পথে চলেছে__উন্নতির দিকে ন! অবনতির দিকে? 
[থা হয়েছে [খা হবেন 
১। কৃষিজাত পণ্য_( ১৯৫০-৫১) (১৯৫৪-৫৫ ) (১৯৬০-৬১ ) 
(ক) থাদ্ধশস্ত_ ৫ কোটি ৪* লক্ষটন ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টন ৭ কোটি ৫* লক্ষ টন' 


(খ) তুলা ২৯ লক্ষ গাইট ৪৩ লক্ষ গাইট ৫৫ লক্ষ গাইট 

২। খনিজ পণ্য 
(ক) লৌহপিও-_ ১৫ লক্ষটন ১৭ লক্ষ টন ৯ কোটি ২০ লক্ষ টন 
(খ) কয়লা__ ৩ কোটি ২৩ লক্ষটন ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টন ৬ কোটি টন 

৩। কারখানার পণ্য 
(ক) ইন্পাত ৯ লক্ষটন ১২ লক্ষ টন ৪৩ লক্ষ টন 
(থ) যন্ত্রপাতি ৩১ লক্ষ টাকার €৪ লক্ষ টাকার ৩ কোটি টাকার 
(গ মোটর গাড়ি ১৬৫৯৭ থান। ২৩ হাজার থানা ৫৭ হাজার থান! 

- (ঘ) বাইসাইকেল ১০১০০০ খান! ৪০৩০০০ থানা ১০০০০০০ খানা 
(ঙ) ইলেকটি ক ফ্যান ১৯৪০০০ খানা ২৫৫০০০ থানা ॥৫০০০০ খানা 
(5) রেলের ইঞ্জিন_ একেবারেই হত না ১৪৫ থান! ৩০০ থানা 
(ছ) ইলেকটিক ল্যাম্প _ ১৪ কোটি ২৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ কোটি 
(জ) রেডিও_ ৪৯ হাজার ৫৭ হাজার ৩ লক্ষ ৫* হাজার 
(ঝ) বেলাই কল_ ৩৩হালার ৮৯ হাজার ৩লক্ষ 

৪1 শিক্ষা-ব্যবস্থা 
(ক) প্রাথমিক (৬-১৯ বছরের ছেলে-মেয়ে) 

স্কুলে যায়__ শতকর। ৪২ জন শতকর ৫০ জন শতকরা ৬০ জন 
(খ) মাধ্যমিক (১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়ে) 

স্কুলে যায় শতকর। ১৪জন ৮ ১৭জন ৬. ১৯জন 
(গ) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী 

বিদ্যালয় > লক্ষ ৭৫ হাজার ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার 


(ঘ) শিক্ষকের সংখ্যা (প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে) ৭ লক্ষ ৪০হাজার = লক্ষ ৭* হাজার ১২ লক্ষ ১০ হাজার 


কোন্‌ জিনিসটি কি? 
কাগজ কি থেকে তৈরী হয় ? 
আজকাল সাধারণতঃ কাগজ তৈরী হয় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গাছের 
কাঠের আশ বা শান থেকে । আমাদের দেশে কয়েকটি কাগজের কল, ঘাস ও 
বাশ থেকে কাগজ তৈরী করছেন। এই সমস্ত বিভিন্ন গাছের কাঠের শাম বা 
আঁশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুড়ো করে ফেলে, তাকে পরিন্ধার করে নিয়ে, তাই 
দিয়ে একট! চটচটে মণ্ড বা লেইএর মত তৈরী করে-__সেটাকে পাতলা পাতের 
আকারে জমিয়ে শুকিয়ে নিয়ে কাগজ তৈরী হয়। এ সব কাঠের শীস ছাড়াও 
ছেঁড়া স্যাকড়া, পুরানে। দড়ি, ছেঁড়া চট এসব পচিয়ে তার থেকেও কাগজ, 
তৈরীর উপাদান করা যায় । 
লেখবার কালি কি থেকে তৈরী হয়? 
আগেকার দিনে আমাদের দেশে জায়ফল বা চাল পুড়িয়ে কালি তৈরী 
হতো। কালি তৈরীর এই প্রথা এখনও পাড়াগীয়ের পাঠশালার ছেলেরা 
জানে। শহরের ছেলের! বাজার থেকে যে নব কালির বড়ি বা কালি কেনে, 
ত! সাধারণতঃ তৈরী হয় এক রকম গাছের আঠা থেকে, গ্যাল্স্‌্” (05118 ) 
বলে তাকে, তার সঙ্গে ফেরাস্‌ সালফেট ( Ferrons sulphate ) বলে 
লৌহজাত লবণ আর কিছু এানিড মিশিয়ে_এর সঙ্গে সেনেগাল গঁদ 
(Gum Senegal ) বলে এরকম আঠাও মেশানো হয়, যাতে কালিটা 
কাগজ থেকে না উঠে যায়, সেইজন্য । ‘লাল কালি’ তৈরী হয় কিন্ত 
কোচীনিল' বলে এক রকম পোকার মরা দেহ গুঁড়িয়ে তার দেহের গুঁড়ো 
মিশিয়ে যে রং তৈরী হয়, তার সঙ্গে 'ব্রেজিল উড" বলে এরকম কাঠের ক্কাথ 
মিশিয়ে । 
'লেড পেন্সিল’ যেটিকে বলে৷ সেটির সীস কি থেকে তৈরী? 
আসলে লেড পেন্সিলের সীনাটা সীসের তৈরী নয়, ওটা 'গ্রাফাইট" বলে 
এক রকম খনিজ পদার্থে তৈরী । 


কোন্‌ জিনিনটি কি? ৫৩ 
সেলুলয়েড২কি থেকে তৈরী হয়? 


সাধারণতঃ গাছপাল। প্রভৃতি উত্ভিজের ভেতরে “সেলুলোজ' বলে যে 
ভজিনিসট। পাওয়া যায় তার থেকে “সেলুলয়েড’ তৈরী হয়। উদাহরণ হিসাবে 
বল! চলে তুল! জিনিসটাও এক ধরণের “নেলুলোজ'--এই “নেলুলোজ" 
জিনিবটা জলে গলে না, তাই নাইটি.ক এ্যাসিডের পরিপাক ক্রিয়ায় এটাকে 
গলিয়ে ‘সেলুলোজ নাইট্রেট’ তৈরী করা হয়। তারপর আবার এ ‘সেলুলোজ 
নাইট্রেট'কে “ইথার সালফিউরিক' আর “ঘ্যাসিটোন' দিয়ে গলিয়ে নরম করা 
হয়। এই নরম জিনিস ছাচে ফেলে তখন মাথার কাটা, ছাতার বাট, চিরুণী 
প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়। ইথার এ্যানিটোন উবে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই জিনিসগুলো শক্ত “সেলুলয়েডে'র আকার নেয়। 
ইস্পাত আর সাধারণ লোহায় তফাৎ কি? 

ইম্পাতটা লোহা হলেও তাতে শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত কার্বন 
বা। অঙ্গার মেশানো হয়। কার্বনের বদলে লোহার সঙ্গে নিকেল, টাংস্টেন 
বাঁ ম্যাঙ্গানীজ মিশিয়েও ইস্পাত তৈরী করা হয়_এই ইস্পাতের বিশেষত্ব 
হলো যে তাতে মরচে ধরে না। এই ইস্পাতকে বলে “স্টেন্লেস স্টাল” | 
সাধারণতঃ ছুরি কাটা “স্টেন্লেস স্টাল' থেকেই তৈরী হয়। 
পাঁক! সোন| ও গিনি সোনায় তফাৎ কি? 

পাকা সোনাটা হচ্ছে খাটি সোনা, তাতে অন্ত কোনও ধাতুর ভেজাল 
নেই। কিন্তু গিনি সোনায় ২৪ ভাগ খাঁটি সোনার ভেতরে ২ ভাগ তামা 
কিংবা রুপ! মিশিয়ে দেওয়া হয়। গিনিকে সেইজন্তই ২২ ক্যারেট সোনাও 
বলা হয়। এই অনুসারে বিভিন্ন ক্যারেটের নোনা তৈরী হয়। 


কীসা ও জার্মান সিলভার ধাতু কি ভাবে তৈরী হয়? 
কাসা বা কাংস্ত ধাতু তৈরী হয় তামা ও টিন পরিমাপমত মিশিয়ে। 
“জান্মীন সিলভার’ কথাটা শুনে মনে করো না যেন জাম্মীন দেশের রুগা। 


যেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ম্ধুভাণ্ড 


আসলে ওটিতে থাকে ৫ ভাগ তামা, ২ ভাগ নিকেল ও ২ ভাগ দস্তা, এবং 
সবদেশেই তৈরী হয়। তবে ও ধাতুর প্রস্তত-প্রণালী প্রথম জার্শ্বানীতেই 
আবিদ্ধত হয় তাই এর নাম জানান সিলভার । 
কাঁচ কি করে তৈরী হয়? টা 
সাধারণ কাচ সাধারণতঃ তৈরী হয় শতকরা ৬০ থেকে ৭* ভাগ পরিন্ধার 
সুপ বালির গুড়ো, সিলিকা, ১০ থেকে ১৫ ভাগ সোডা-়্্যাশ, আর ১৫ 
ভাগ পটাশ এবং আরও ছু'চারটি পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে, তারপর 
বিশেষ ভাবে তৈরী যু বা পাত্রে রেখে খুব জোরালো! আগুনে গলালেই কাচ 
হম। কাচ তৈরী করতে সময় সময় এই মিশানো জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি 


পোসিলেন-এর জিনিসকে আমরা সাধারণতঃ চীনেমাটির জিনিস’ বলে 
থাকি। কিন্তু আসলে পোর্সিলেনের জিনিসগুলে। চীনদেশের মাটি থেকে 
তৈরী হয় না। পোসিলেনের জিনিস তৈরী করতে সাধারণতঃ লাগে চারটি 
জিনিস_-“কেওলিন' (19011) ব'লে খুব মিহি ধরনের একরকম মাটি, 
ফেলম্পার' ব'লে একরকম পাথরের গুড়ো, কোয়ার্জ আর বালি। এগুলে! 
মিশিয়ে তারই মশলা দিয়ে তৈরী হয় পোধিলেনের জিনিস। চীনদেশেই 
সর্বপ্রথম এই পোপিলেনের জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং 
এক চীন ছাড়া এই ‘পোগিলেন-এর জিনিস £ 
অন্য সবারই অজানা ছিল | 
মাল তৈরী হচ্ছে। 


বহুদিন পৰ্য্যন্ত 
তরী করার প্রথাটা জগতের 
আমাদের দেশে এখন প্রচুর পোসিলেনের 


কোন্‌ জিনিসটি কি? ৪৫ 


মোম কি করে ও কি থেকে তৈরী হয়? 
মোম তিন রকমের হয়। প্রথমতঃ মৌমাছি মৌচাকে যে মোম জমা 
. করে সেটা তার শরীর থেকে বেরোয়, তাকে বলা হয় বী-ওয়াক্স ( Bee- 
৬৫১) এ-ছাড়। আর এক রকম “মোম-পোকা” পাওয়া যায় চীন দেশে । 
তারাও শরীর থেকে মোম বার করে জমায় গাছের ডাল-পালায়। তিমি 
মাছের চঙ্রি থেকে এক রকম মোম তৈরী হয়, তাকে বলা হয় “্পারমানেটি'। 
জন্ত জানোয়ারের পশম থেকে “ল্যানোলিন বলে এক রকমের মোম পাওয়া 
যার, এর সবগুলোকেই বলা হয় জান্তব মোম (2451751)1 দ্বিতীয়তঃ 
হ’লে ‘ভেষজ মোম’ ( Vegetable অস); এংগুলো। গাছ-পাল| থেকেই 
পাওয়া যায়। ব্রেজিল দেশে তাল-জাতীয় (511; ) গাছ থেকে পাওয়া 
যায় “কারনোব।' মোম (08901). wax)! জাপানের আম্যাক্‌ 
( Sumack ) মার্টল্বেরী ( Myrtelberry ) S বে-বেরী (Bay Berry) 
গাছ থেকে এবং আখ থেকেও বাতি তৈরী করবার মোম পাওয়া যায়। 
তৃতীয়তঃ হলো খনিজ মোম? ইংরাজীতে যাকে বলা হয় ‘প্যারাফিন্‌' ৷ 
এটি| সাধারণতঃ কেরোসিন ও পেট্রোল তৈরী হবার পর, সেই খনিজ তেলের 
ঝড়ুতি-পড়তি য| পড়ে থাকে, তার থেকে তৈরি হয়। বর্তমান জগতে 
এই খনিজ মোমই সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে! বাজারে সস্তায় মোমবাতি 
যা দেখ তা এ প্যারাফিনে'র তৈরী । 


গালা জিনিসট। কি? 

গাল! জিনিসটা আসলে গাওয়া যায় এক রকম পোকার গায়ে_এই 
পোকাটিৰ নাম ল্যাক্ষিফার ল্যাক্ক। ( Laccifar Lacca ), পোকাটি মাপে 
এক ইঞ্চির ৩০ ভাগের এক ভাগ। এই পোকাটির শরীর থেকেই এই গাল! 
নামের জিনিসটি জন্মায় এবং এটাতে তাদের শক্ত ও আবহাওয়ার অত্যাচার 
থেকে বাচিয়ে রাখার ব্যবস্থা চলতে পারে। এই পোকাগুলি সাধারণতঃ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতের গাছে বাসা বাধে এবং সেই গাছের রস 
খেয়েই বেঁচে থাকে | 
ধুন। জিনিসটি কি এবং কোথা থেকে পাওয়া বার্ন ? 
রঃ ধুনা'ট। সাধারণতঃ শাল গাছের আঠা বা শাল গাছের নিধ্যাস থেকে 
তৈরী হয়। আরও কয়েকটা বিভিন্ন গাছের নির্যাস আছে যাকে ধুনা হিসাবে 
বু করা হয়। 
“গঁদ’ জিনিসটা! কি ? 
গিঁদ' জিনিসটাও এ রকম গাছের আঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে 
বিভিন্ন শ্রেণীর গঁদ বিভিন্ন জাতের বাবলা গাছ থেকে পাওয়া যায়) তুরস্ক, 
 অস্ট্,লিয়া, উত্তর আফ্রিকা, নিউজীল্যা গু ও এশিয়া মাইনর থেকে এই গঁদ 
"প্রচুর পরিমাণে আসে। 
বোতল বা শিশির মুখের ছিপিতে যে কর্ক থাকে সেটা কি? 
কর্ক জিনিসটা আসলে হচ্ছে এক রকম ‘ওক’ (0৭k) জাতের গাছের 
ছাল। কর্ক গাছ সাধারণতঃ পাওয়া যায় স্পেন, পর্ভুগাল, আর ভূমধ্যসাগরের 
উপকূলের কয়েকটা দেশে। 
রবার জিনিসটা কি ও কোথায় পাওয়। যায় ? 
গবার এক রকম গাছের আঠা__এই গাছকে সাধারণতঃ “রবার' গাছই 
বলা হয়। এই গাছের ছাল কেটে দিলে এক রকম রস বেরোয়, সেই রস 
জমাটি বাধিয়ে তৈরী হয় রবারের মূল উপাদান। রবার গাছ পাওয়া যায় 
বন্মা, সিংহল, দক্ষিণ আমেরিকা, মালয় দ্বীপে ও কঙ্গো! দেশে। এ ছাড়া 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য বহু জিনিস থেকেও নকল রবার তৈরী হচ্ছে 
আজকাল । 
কলিচুণ ও পাথুরে চুণে তফাৎ কি? 
কলিচুণ বা যে চুণ জলে গুলে দেওয়ালে কলি ফেরানো হয়, সেই চুণটা 
আসলে তৈরী হয় গুগুলি শামুক, কড়ি, শাখ, বিহুকের খোলা পুড়িয়ে; 


কোন্‌ জিনিসটি কি? ৫৭ 


পাথুরে চুণ তৈরী হয় ‘বুটিং পাথর’ ভাটিতে পুড়িয়ে পাথুরে চুণকে বাতাসের 
সংস্পর্শে আনলে "গুঁড়ো হয়ে যায় । এই গুড়ো চুণকে বলা হয় এয়ার ফ্লেক্ড 
( Air-Aaked ) চণ। এই চুণ দেওয়াল গাথার কাজে লাগে । পানে খাবার 
জন্যে এই ছু-রকম চুণই ব্যবহার করা হয়। 

এহীটাপা্্চা ( Guttapercha ) জিনিসটা কি? 

এটিও এক রকম গাছের রস থেকে তৈরী হয়। মালয় উপত্যকায় এই 
“গাটাপার্চা” গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। গাটাপাচ্চ গাছের কাওটা স্পঞ্জের মত 
নচ্ছিদ্র, কাজেই তা কোন কাজে লাগে না! তবে গাছের কাণ্ড আর ছালের 
মাঝামাঝি জায়গাটায় দুধের মত সাদা যে রস থাকে__নেটাকে জাল দিলেই 
ইট রঙের গ্াটাপার্জা” পাওয়া যায়৷ গাটাপার্চাকে অনেকে রবার বলে তুল 
করে, কিন্তু রবারের সন্দে এর তফাৎ অনেকখানি । 

“বেকেলা ইট? জিনিসটা কি থেকে তৈরী হয় ? 

“বেকেলাইট' জিনিসটা তৈরী হয় কার্বলিক এসিড আর ফরম্যাল-ডি- 
হাইড থেকে । এট! হলো! একটা রাসায়নিক পদার্থ । এটি আবিষ্কার করেন 
প্রোফেনার এল, এইচ, বেবেল্যাগু (14 ম. Baekeland )—তার থেকেই 
এর নাম হয়েছে 'বেকেলাইট' | এটি এক শ্রেণীর প্লাস্টিক? | 
বর্তমানে ‘প্লাস্টিক’ বলে যে জিনিসটা চলে সেটার আসল নাম কি? 

বর্তমানে প্রাম্টিক যাকে বলো! তোমরা, সেটা গ্যালালিথ' (Galalith) 7 
এটা। দুধের পকেপিন” বা৷ ছানাজাতীয় পদার্থ থেকে তৈরী হয়। তাছাড়। 
রাসায়নিক প্রাস্টিকও রকমারি পাওয়া যায়। 
গ্যালুমিনিরম জিনিসট। কি? 

এ্যালুমিনিয়ম ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর মাটিতে নান। খনিজ 
পদার্থের সঙ্গে মেশানো রয়েছে বহুকাল থেকেই ৷ ১৮২৭ খৃন্টাব্দে Woehler 
এই ধাতুটির সন্ধান দেন। কিন্তু এই ধাতুকে বৈদ্যুতিক উপায়ে সেই সব 
জিনিন থেকে আলাদা করে বার করে নেওয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কার হয় 


৬৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
সর্বপ্রথম ১৮৮৬ খৃঃ অন্দে) এই ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক হল ( Hal! ) ও হামফ্রি ডেভি (Humphrey Davy )! 
এযালুমিনিয়ম খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় বল্সাইট (73213166) বলে এক 
রকম খনিজ পদার্থে । এই বন্সাইট সর্বপ্রথম পাওয়া যার France Te 
13011) লে-ব বলে জারগাটিতে ৷ বক্সাইট. থেকে Alu৷i৷॥৭ বলে যে 
জিনিস পাওয়া যায় সেইটি এবং সালফিউরিক এসিড, জল ও ক্ষারজাতীয় - 
দু-চারটে পদার্থ-ই হলো এযালুমিনিয়ম তৈরীর আসল মালমশলা। 
তারপিন তেল কি থেকে তৈরী হয়? রজন জিনিসট! কি? 
তারপিন তেল সাধারণতঃ কয়েক জাতের পাইন গাছ থেকে পাওয়া যায় ৷ 
এই সর পাইন গাছের গায়ে ঘ ভিএর মত করে ছালটিকে কেটে ঠিক তাঁর 
তলায় গাছের গায়ে একট! পাত্র বেধে দেওয়া হয়, গাছের গা থেকে রস 
গড়িয়ে গড়িয়ে এই পাত্রে জমা হয়। রসটা বাতাসের সংস্পর্শে এসে ঘোলা 
ং চটচটে হয়ে যায়। এই জিনিসটাকে বল! হয় “ওলিও রেজিন' (01০ 
০90 )| তখন এই জিনিসটাকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে বাশ্পের সাহায্য 
চোলাই করে তারপিন তেল বার করা হয়, আর বাদবাকি যেটা! পড়ে থাকে 
তার থেকে তৈরী হয় 'রজন' (Resin )। “রজন' যে কি জিনিস তা যারা 
'এসরাজ' ‘বেহালা’ বাজায় তারা নিশ্চয় জানে । 
কপ কি করে তৈরী হয়? 
কপুরেটা আসলে উদ্ভিজ্জ পদার্থ__জাপান, ফরমোসা, চীন প্রভৃতি দেশে 
ক্যাম্ষর লরেল’ ( Camচh০r 7,25:61) বলে একরকম গাছ পাওয়া যায়। 
প্রথম সেই গাছের পাতা ছাল ও ছোট ছোট ভালপালাগুলিকে বাপের 
সাহায্যে সিদ্ধ করে ক্কাথ বার কর! হয়, তারপর সেই চুইয়ে বার করা রলটাকে 
গরম করা হয়”_গরম করবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ায়ী- তেল (Volatile 011) 
ও জলীয় অংশকে বার করে নেওয়া হয়, তখন তলায় পড়ে থাকে শুধু নোংরা- 
মেশানো কপূর |. তখন সেটাকে আবার সাবলাইম্ড অবস্থায় পরিবঞ্ঠিত 


কোন্‌ জিনিসটি কি? ৫৯ 


ক'রে বিশুদ্ধ কুরে পরিণত করা হয় । (911৩৭ অবস্থার অর্থ- এমন 
এক শ্রেণীর পদার্থ, যাকে উত্তাপের সাহায্যে নিরেট অবস্থা থেকে বাদ্পে 
পরিণত করে আবার সেই বাষ্পকে নিরেট অবস্থার আন! হয়) আজকাল এ 
গাছ সিদ্ধ করে কপূর বার করা ছাড়াও-_নকল কপূর তৈরী হচ্ছে ‘পাইনিন’ 
বলে একটি জিনিস থেকে । সেটি থাকে তারপিন তেলে । 


“গ্লিসারিন? কি থেকে তৈরী হয়? কে আবিষ্কার করেন? 

গ্লিসারিন" পাওয়া যায় চর্বি এবং তেল থেকে--তাছাড়া পচা মদ থেকেও 
গ্রিনারিন তৈরী হয়, তবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে “গ্ননারিন' পাওয়া যায় 
সাবান তৈরীর কতকগুলি উপাদান থেকেই__কারণ সাবান তৈরীর স্দে সঙ্গে 
ওট] একটা বাড়তি জিনিস বা By-Pr০duc০t হিসাবে প্রস্তুত হয়। ১৭৭৯ 
খুস্টাব্সে সি, শীলে (0. 9০101) বলে এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। 


/মেথিলেটেড স্পিরিট” কি থেকে তৈরী হয়? 

'ম্ধিলেটেভ স্পিরিট’টা তৈরী হয় জলশৃন্য হ্র-সার বা এযালকোহল 
(1০01101) থেকে । এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে এথিল এযালকোহল (Ethyl 
1০০০1 ) এটা তৈরী হয় নানারকম শস্ত ফলমূল পচিয়ে -তার রসটাকে 
চোলাই ক'রে। কিন্তু সাধারণ মদের সঙ্গে মেথিলেটেড স্পিরিটের তফাৎ, 
অনেকখানি, কারণ যখন এ এখিল এযালকোহলের সঙ্গে পাইরিডিন ও. 
সামান্য প্যারাফিন্‌ তেল মিশিয়ে দেওয়া হয়_তখনই নাম হয় মেখিলেটেড, 
স্পিরিট । 
সোডা ওয়াটার (5০৫৭ Water ) কি? 

. আমরা যে নোড! ওয়াটার খাই তার সঙ্গে “নাডা' নামক পনার্থটির 
কোন নন্বন্ধ-নেই ৷ নেট! আর কিছুই নয়_জলের সঙ্গে মেশানো কার্বন 
ডায়ন্সাইড. গ্যাস । এই সোডার জল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন নিকোলাস 
পল ১৭৯০ সালে। এ 


7৬০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
োনারুপার গর়নায় বে মিনার কাজ খাকে,_সেই মিনা 
জিনিসট। আসলে কি? 
সোনারুপার উপর যে মিনার কাজ দেখো, এ মিনাটা আসলে হচ্ছে এক 
রকমের রডীন কাচ, তবে এ রডীন কাচটি এমন উপায়ে তৈরী, যে বিভিন্ন 


ধাতুতে মিনার কাজের জন্য বিভিন্ন জাতের মিনা লাগে এবং নে নব মিনা 
গলাবার জন্য উত্তাপও বিভিন্ন মাপে লাগে । 


“পিপারমেন্ট” বা “মেন্থল' জিনিসটা! কি থেকে তৈরী ? 
পপিপারমেন্ট” বা “মেস্থল” পাওয়া যায় একরকম গাছ থেকে । এই গাছ 


চীন, জাপান ও বৃটেনের বনে জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায__আমাদের 


দেশের তুললী গাছের মতই অনেকটা দেখতে এই গাছ। বুটেনের লোকেরা! 
চলতি কথায়__এই গাছকে ‘মিণ্ট’ গাছ বলে, কিন্তু ভেষজতন্বে এর ল্যাটিন 
নাম হচ্ছে ‘মেন্ব। পেপেরিতা" (Mentha Peperita ) বা সংক্ষেপে “মেন্থ 
পিপ' গাছ। এই গাছের রসকে আল দিয়ে ও নানারকম বৈজ্ঞানিক .উপায়ে 
“এভাবে দান! বাধানো হয়| তখনই সেটাকে আমরা বলি পিপারমেন্ট । 


কোন্টি কবে প্রথম প্রচলন হলো ? 
সবচেয়ে আগে পৃথিবীতে কোথায় স্কুল খোল। হয় ? 


হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্থূল বা বিদ্যালয় তৈরী 
হয, তবে সেটা বর্তমান যুগের স্কুলের মত ছিল না, আশ্রমে গুরুর কাছে 
শিষ্যেরা দীক্ষা নিয়ে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতো 
এবং জপ, তপ ও যোগ-নাধনাও করতে ৷ ইউরোপের শিক্ষ| ব্যবস্থার গোড়ার; 
কথা পাওয়া যায় গ্রীস দেশে-ীশ্ুধুষ্ট জন্াবার প্রায় সাড়ে চারশো বছর 
আগে, সক্রেটিসের সময়ে সেখানে মোটামুটি শিক্ষার ব্যবস্থাও যে ছিল, তা 


কোন্টি কবে প্রথম প্রচলন হলো? ৬১ 


প্রমাণিত হয়েছে, তবে আজকালকার ধরণের স্কুলের ব্যবস্থা! হয় বীশুধুষ্ট 
জন্মাবার একশো বছর পরে রোম সভ্যতার যুগে । বিখ্যাত রোমান পণ্ডিত 
কুইন্টিলিয়ানের ছাত্র প্রিনি দি ইয়ঙ্গার’ ( Gaius Plinius Caecilins ) 
তার জন্মস্থান ‘কোমে!’ বলে জায়গাটিতে প্রথম এই ধরণের স্কুল. গড়ে 
তোলেন ৷ 

সংখ্য। ও গণিত শাস্ত্রের প্রচলন কোথায় সর্বপ্রথম হয়? 

১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা গণনা ও গণিত শাস্ত্রের সর্বপ্রথম প্রচলন হয় 
আমাদের ভারতবর্ষে । ভারতবানীদের কাছ থেকেই প্রথম গণিত শাস্ত্র শেখে 
আরবরা, পরে প্রাচ্যের অন্য সব জাতিরা। বাগদাদের খলিফা মামুন-অর 
রশিদের দরবারের বিখ্যাত পণ্ডিত ‘অল্‌-খাওয়ার-জমী’ ভারতের প্রাচীন 
নংখ্যাগুলিকে সংশোধিত করেন। এই সংখ্যাগুলিই আন্দালুসিয়া থেকে 
ইউরোপে সংগৃহীত হয়, অর্থাৎ ভারতবাসীদের বহু পরে ইউরোপের লোকেরা 
এই গণিত-শান্্র বা সংখ্যা গণন। করার বিদ্যা শেখে। 
জ্যামিতি ও বীজগণিত প্রচলন কবে থেকে হয়? 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেই যে প্রথম অঙ্কশান্ত্রের চলন হয় তার প্রমাণ পাওয়। 
যায় এবং বীজগণিত কথাটা পাওয়া! গেছে ্র্দগুপ্তের লেখা পুরানো পুথিপত্তরে। 
আর এই “আ্যাল্জেবরা” কথাটার জন্ম হয়েছে বাগদাদের এক অন্ধশাস্ত্রের পণ্ডিত 
'মহন্মদ-বিন মুনা-অল্‌ খাওয়ার জমী'র লেখ। ‘আল্‌ জেবর ওয়াল্-মুকাবালাই' 
বলে অঙ্কশান্ত্রের বই-এর নাম থেকে । আল্‌ জেবর কথাটা আরবী শব্দ, 
তার থেকে দাড়িয়েছে 418৭১: । 
ম্যাপের প্রচলন কবে হয়? 

ভৌগোলিক মানচিত্র বা “মাপ”-এর প্রচলন কবে হয়, ঠিক করে বলা 
শক্ত ; তবে প্রায় আড়াই হাজার রছর-আগের তৈরী-_মাটিতে খোদাই করা 
একট! সেকেলে ম্যাপ রাখ! আছে লগ্ুনের বৃটিশ মিউজিয়মে ৷ যীশুধুষ্ট 
জন্মাবার প্রায় সাতশো বছর আগে “আযানাক্সিম্যাণ্ডার' নামে এক গ্রীক 


৬২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
দার্শনিক এই ম্যাপ ব| মানচিত্র তৈরী করেন। এরপর খৃষ্টীয় ১২০ অন্দে 
গ্রীক পণ্ডিত টলেমী-ই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ম্যাপ জীকেন ॥ ৷ 
অবশ্য এখনকার মানচিত্র আর সেকালের সেই সব মানচিত্রের যথেষ্ট তফাৎ 


পেন্সিলের প্রচলন কবে শুরু হয়? 

‘পেন্সিল’ প্রাচীন কালেও যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে 
বর্তমানে যে লেড_ পেন্সিল আমরা ব্যবহার করি তার চলন হয়-১৭৬১ সাল 
থেকে__নিউরেমবার্গের “ক্যাসপার. ফেবার” এই পেন্সিলের ব্যবসা শুরু 

করেন। অনেক পেন্সিলের গায়ে J০॥a॥৭ Faber কথাটি যে লেখা থাকে, # 
৷ ঢৈটা-সেই বংশেরই নাম; কপিং (০০75৫) পেলিলের চলন হয় 
১৮৯৬ সালে। - 


লেখবার কালি কবে থেকে ব্যবহার কর! হচ্ছে ? 

লেখবার কালি আবিষ্কার কে করেন তা জানা যায় না, তবে ভারতবর্ষের 
লোকেরাই যে প্রথম কালি ব্যবহার করে লিখতে শেখে তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় প্রাচীনকালের পুথিপত্তর থেকে । ইউরোপেও বীশ্ুধুষ্ট জন্মাবার ৬০০ 
বছর আগেও যে কালি ব্যবহার কর! হতো, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় হিক্র 
ভাষায় লেখা ফিনিসিয়ানদের পু থিপত্তর থেকে । 
কাচের চলন হলে| কোন্‌ দেশে? 

কাচের আবিষ্কার কোথায় হয়েছিল সঠিক বলা শক্ত। তবে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতর। বলেন, মিশরেই প্রথম কাচের চলন হয় এবং সেটা প্রায় যীশ্ুধৃষ্ট 
HUE Tit মাটি খুঁড়ে প্রাচীন কালের যে সব 
চিহ্ন পাওয়া গেছে 


» তাঁর মধ্যে কাচও আছে। কিন্তু তারা হয়তো জানতেন 


নিলে জাগে ইতিহাস পাও সায় যে সৌডাযাজার 


কোন্টি কবে প্রথম প্রচলন হলো? ৬৩ 


আয়ন। নিয়ে যাওয়া হোত । এটি যীস্তখৃষ্টের জন্মাবার আড়াই হাজার বছর 
আগের ইতিহাস । 
রিক্সা: গাড়ীর চলন কোন্‌ দেশে অর্ববপ্রথম হয়? 

রিক্স! গাড়ীর প্রথম চল হয় জাপানে ১৮৬৯ সালে। তবে এ নামের 
উৎপত্তি হয় ‘জিন্‌ রিকৃশা” বলে প্রথম প্রচলিত ছু'চাকার গাড়ীর নাম 
থেকেই । 
প্রথম ছবিওয়ালা বই কবে ছাপা! হয়? 

১৪৮১ সালে ওয়েস্টমিনস্টারের ছাপাখানা! থেকে উইলিয়াম ক্যাক্সটন যে 
বইটি ছাপেন সেইটিতেই বর্বপ্রথম ছবির সন্ধান মেলে-_বইটির নাম হচ্ছে 
“The Myrrour of the ০৭ এতে এগারখানি অতি সাধারণ 
শ্রেণীর কাঠখোদাই ব্লকে ছাপা ছবি ছিল । 
কলম আর নিবের গোড়ার ইতিহাস কি? 

. প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ মিশর ও গ্রীসে হাসের পালক, খাগড়া ও কঞ্চির 
কলম দিয়ে পুঁথিপত্তর লেখা হতো। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশেও এ ব্যবস্থা 
বহুদিন পৰ্য্যন্ত চলন ছিল-_কিন্ত সর্বপ্রথম পেতলের চাদর থেকে একটা নলের 
মত তৈরী করে তাকে কলমের মত কেটে কাজে লাগালেন এক জার্দাণ, তার 


নাম-_এল, ভন, ভইজ্‌ (74. Van. Weise )--১৪৬৯ সালে । তারপর ১৭৮০ . 


সালে স্যামুয়েল হারিসন, ডক্টর প্রিস্টলির জন্য পালকের কলমের ধণাচে এক 

ইস্পাতের কলম তৈরী করলেন ।॥. সেই ধরণের কলম বাজারে বিক্রী 

হতে লাগলো ১৮০৩ সালে। ১৮২২ সালে কলমের পরিবর্তে শুধু নিবটুকু 

কলে তৈরী করে বাজারে চালালেন-__-জন মিচেল । 

তাস খেলার ইতিহাস কি? | 
সবাই এতদিন জানতো যে তান খেলাটা পাশ্চাত্তয পদ্ধতির খেলা, এবং এর 


জন্ম পাশ্চাত্য দেশেই সর্বপ্রথম। পণ্ডিত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় £ 


গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে তার-' 


৬৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ্ু 


খেলার চলন ছিল । তবে এখন যেমন তোমরা ৫২টা তান নিয়ে খেল! করে|; 
তখন তেমনি খেল! হতে ৯৬ থেকে ১১৭ খানা তাস নিয়ে এবং সেই খেলাটাই 
আবার নতুন করে আমাদের দেশে চলন হয়। প্রাচীন ভারতের তান্তন পদ্ম 
শঙ্খ, গদা, চক্র ও দেবদেবীর মৃষ্তি আকা থাকতে| | ওলন্দাজর! ভারতবর্ষ থেকে৷ 
সেই খেল! শিখেই পাশ্চাত্যদেশে নতুন রকমের তাস খেলার প্রচলন করে: 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে । হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন, রুহিতন প্রভৃতি রঙের খেল 
ওলন্দাজ ও পর্তূগীজরাই এদেশে আমদানী করেছে। 
ঘোড়ার গাড়ীর চলন কোথায় এবং কৰে থেকে শুরু হয় ?-. 
| গাড়ীর পূর্বপুরুষ হলে! রথ__প্রাচীন ভারতে চারচাকা ও বহুচাঁকাওয় 
বুথ যখন চলতো-_তখন ইউরোপের লোকেরা থাকতো বনে জঙ্গলে 
বর্ষের কাছ থেকে গ্রীক ও রোমানর। রথে চড়তে শেখে। চার চাকাম়-চলা! 
ঘোড়ার গাড়ী সর্বপ্রথম চলে লণ্ডন শহরে--১৬২৫ সালে। তারপর. 
১৮২৩ সালে চতুর্থ জর্জের জন্মদিনে দু'চাকাঁর টম্টম্‌ গাড়ী চলতে শুরু হলো] 
লণ্ডনের রাস্তায়। 
কেরোসিন তেলের চলন সর্বপ্রথম কবে হয় ? 
প্রাচীনকালে খ্যালিরিয়াবাদী, মিশরবাসী ও প্রীকদের মধ্যে কেরোসিন 
তেলের চলন ছিল, তবে তার! জানতো না যে, ওট| দিয়ে আগুন বা আলো 
জালানে। যায়, তাই তার! তখন কেরোসিনের তেলকে মাটির তল! থেকে 
খুঁড়ে বার করে মালিশের ওষুধের মতই ব্যবহার করতো । ১৮২৬ সালে 
ী বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিলড্রেথ আবিষ্কার করেন যে কেরোসিন তেল আগুন 
বা আলো জালাবার কাজের উপযোগী । 
ম্‌হাসপাতাল কোথায় স্থাপিত হয়? 
যীশুৰ জন্মাবার হ হাজার হাজার বংশর আগেও মান্গষের রোগ নিরাময়ের 
জন্ত আরোগ্য নিকেতন বা হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষের ণচরক' 
শুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীনতাই নাকি এর নিদর্শন। তবে 


কোন্টি কৰে প্রথম প্রচলন হলো? ৬ 


সেগুলি আধুনিক যুগের হাসপাতালের মত ছিল না। যাইহোক ক্রীশ্চান 

ধর্মগুরু সেন্ট বেসিলের (50. 38511) চেষ্টায় সর্বপ্রথম হাসপাতাল স্থাপিত 
. হয় ইটালীতে_ খৃষ্টীয় ৩৬৯ সালে। হাসপাতাল প্রকাণ্ড প্রাসাদে স্থাপিত 
ঈ্হাযৌছিল, এবং সেখানে চিকিৎসক ও ধাত্রীদের জন্য আলাদা বাড়ীও ছিল, 
ওষুধ ও যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য ছোট ছোট কারখানারও ব্যবস্থা ছিল। 


কলে সূত! কাটার ব্যবস্থা কবে শুরু হয়? 
কলে..স্থতা কাটার ব্যবস্থা শুরু হয় ১৭৫৮ সালে, তার আগে পধ্যন্ত 
৪ াুদেরহাতে আর চরকাতেই সুত! কাটা হতো। প্রথম স্থতা কাটার কল 
তৈরী করেন উইয়াট ( yt) ও পল (৪01) বলে ছু'জন বৈজ্ঞানিক £ 


নোটের প্রথম প্রচলন হয় কবে? 

প্রাচীনকালে চীনদেশে যে নোটের পূর্বপুরুষ কাগজের মুদ্র। প্রচলিত 
ছিল একথ। “মাৰ্কোপোলো’র কাছ থেকে ইউরোপ জানতে পেরেছিল 
তরে -তার- বহু পরে উনবিংশ শতাব্দীতেই বৃটিশ. সাত্রাজ্য কাগজের 
নোটের প্রচলন হয় ইংলণ্ডে। সেই নোটকে লোকে বলতো! «আত্রাহাম 
নিউল্যাণ্ড', কারণ তাতে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের প্রধান ক্যাশিয়ার আব্রাহাম 
নিউল্যাণ্ডের সই থাকতো । 


ডাক বিভাগ, ডাকঘর ও ডাকবিলির ব্যবস্থার গোড়ার ইতিহাস কি? 
যীশ্তথুষ্ জন্মাবার ৫৬৫০ বছর আগে ডাক বিভাগের প্রথম প্রচলন করেন 
পারস্তের রাজা সাইরাস ৷ তারপর রোম সম্রাট অগাস্টাল রোমানদের মধ্যে এ 
ব্যবস্থার চলন করেন॥ তারপর একাদশ লুই ১৪৭০ খৃঃ অন্দে ফরাসী দেশে 
এই ডাক-ব্যবস্থার নকল করেন এবং তার এগার বছর পরে চতুর্থ এডওয়ার্ড 
ইংলণ্ডে সেই ব্যবস্থা বহাল করেন।. তরে সেকালে শুধু রাজা-রাজড়াদের 
চিঠি বয়ে আনা-নেওয়াই ছিল ডাক বিভাগের কাজ | ১৬৪৯ খুং অবে 
ইংলণ্ডের সব জায়গায় সপ্তাহে একবার করে ডাকবিলির ব্যবস্থা করেন মিঃ: 
৫ 


টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 

ক্রমগয়েল। বর্তমানে যে নিয়মিত রোজ ডাকবিলির ও ডাকঘরের ব্যবস্থা 
তোমরা দেখ এর স্থত্রপাত হয় ১৬৬০ সালে, দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বের সময় 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও ভাক-প্রথার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় 
শেরশাহের আমলে এদেশে উৎক্নষ্ট ডাক বিভাগ চালু ছিল। 


সর্বপ্রথম সস্ত। ডাক টিকিটের প্রচলন হয় কোথায় ? 

সন্ত! ডাক টিকিটের প্রথম প্রচলন হয় ইংলে--১৮৪* সালে । কালো! 
কালিতে ছাপা হতো! আর পেনীর হিসাবে বিক্রী হতে| বলে, তার নাম. 
হয়েছে “পেনি ব্র্যাক স্ট্যাম্প’ ( Penny Black Stamp ). এই টিকিটকেই ্ 
বল! হয় ডাক টিকিটের আদিপুরুষ । এই ডাক টিকিটের নক্সা তৈরী করেন 
‘বেকন’ ৫9০০০.) আর ‘পেচ, (৮০:০1) বলে ছুই শিল্পী, আর এই 
টিকিট ছাপার ব্লক তৈরী করেন “চার্লস্‌ হিথ”। 
পোস্টকার্ডের প্রচলন কবে শুরু হয় ? 

পোস্টকার্ডের প্রচলন হয় সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়ার ডাক-বিভাগে, ১৮৬৯ 


সালে। তারপর তাদের দেখাদেখি ১৮৭০ সালে ইংলণ্ডেও পোস্টকার্ডের 
চলন হয়। 


মনি-অর্ডার মারফৎ টাকা পাঠানে। প্রথ৷ কবে শুরু হয়? 

৯৭৯১ সালে লণ্ডনের কুচের্ড ফ্রায়ান অঞ্চলের একাউন্ট্যান্ট, তার নাম 
গিসনেল”_এই 'মনি-অর্ডারঃ ব্যবস্থার এক প্রস্তাব তখনকার এ স্থানীয় ডাক- 
ঘরের কর্তাদের কাছে পাঠান__কিন্ত তখন পোস্ট অফিস তার সে কথাটায় ; 
কান দেয়নি--এর পরের বছরেই অবশ্য গসনেলের পরিকল্পনা অন্যায় “মনি- 
অর্ডার! প্রথার চলন হয়_-কিন্তু সেজন্য বাহাহরী পায় অন্য লোকে। এই 
কাজ চলবার ছ'বছর পরে দেখা গেল যে ২৯৮-পাউও ক্ষতি হয়েছে। তখন 


সে ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ১৮৩৮ সাল থেকে. আবরার 
“মনি-অর্ডার প্রথ। চলে আসছে । 


কোন্টি কবে প্রথম প্রচলন হলো? ৬৭ 

প্রথম ইংরাজী ডিকৃসনারী কে তৈরী করেন? | 

প্রথম ইংরাজী ভিক্ননারী (Dictionary ) তৈরী করেন ডাক্তার 

সামুয়েল জনসন্। এট! করতে তার সময় লেগেছিল ৮ বছর। এই ডিক্ননারী 
প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ নালে। € 


, আয়নার চলন সর্ব্বপ্রথম কোথায় হয় ? 

আয়নার চলন প্রাচীনকালের ভারতে, মিশরে, গ্রীসে ও রোমে যে ছিল 
তা জানা যায়, তবে বর্তমানে কাচের পেছনে পারা! মাখিয়ে যে আয়ন! তৈরী: 
হয় তার আবিষ্কার করে ভিনিসিয়ানরা__খুষ্টার সপ্তদশ শতাব্দীতে । ১৮৫৫ 
সালে এ ব্যবস্থাটাকে সর্বপ্রথম পেটেণ্ট করে নেওয়া হয়। 


চায়ের চলন হলে! কবে থেকে ? i 

চায়ের গাছ আবিষ্কার করেন কে, সে কথা জানা যায় না। পৃথিবীর 
পুরানে! সভ্যতার যুগে চীনে যে চায়ের প্রচলন ছিল তার প্রমাণপাওয়া যায় 
যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ২৭৩৭ বছর আগে চীনের সম্রাট “চাংপুং" সর্বপ্রথম চায়ের 
প্রচলন করেন । ১৬১০ সালে চীন থেকে প্রথম চ1 ইংলণ্ডে যায় এবং তার 
পর থেকেই সেখানে চায়ের চলন হয়। 
জীবন-বীমার প্রথম প্রচলন হলো কবে থেকে? 

জীবন-বীমার প্রচলন হয় সর্বপ্রথম ইংলগ্ডে এবং সেটা ১৭০৫ মালে । 
দমকলের জন্ম হলোঁ কবে? 

ফায়ার ব্রিগেড বা দমকলের প্রথম জন্ম হয়__যীশুধৃষ্ট জন্মাবার ছু'শে। বছর 
আগে এবং আগুন নেভাবার এই ব্যবস্থার আবিফার করেন আলেবজান্্রিয়া 
সহরের ‘সিসিরাম’। তবে সেই ফায়ার ব্রিগেড ব| দমকল বাহিনী এখনকার 
মতে! ছিল না পাম্পে চলা দমকলের আবিষ্কার করেন, “জন ব্রেথওয়েট” 
বলে একজন ইংরেজ ১৮৩০ নালে। 


৬৮ - জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
ছাঁপ। বইয়ের সন্ধান প্রথম কোথায় পাওয়৷ বায় ? 1 
হাতে লিখে একখানি গ্রন্থের বহু নকল করেই প্রাচীন কালে গ্রন্থের প্রচ! 
কর! হতো । কিন্ত ছাপা বই বলতে যা সর্বপ্রথম পাও! যায়, তা নাকি চী 
দেশেই পাওয়া গেছে। যীস্তধৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ছু'শো বছর আগে চীনের 
কাঠের তক্তার ওপর গ্রন্থের এক একটি গোট! পাতাই খোদাই করে লেখ 
হতো । তারপর তাতে কালি মাখিয়ে ছাপ নিয়ে গ্রন্থের একাধিক 
করা হতো। কাজেই চীনদেশেই সর্বপ্রথম ছাপা বই তৈরী হয়েছিল ব 
ধরা হয়। এই প্রথায় ইউরোপের প্রথম ছাপ! বই হচ্ছে ‘বিবলিয়! পপারা 
বা গরীবদের বাইবেল__এরই এ একটি বই “ম্যাজারিন বাইবেল’ নামে ৰি্যাত 

এগুলি ছাপা হয় ১৪৮৬ সালে । 


ক্রিকেট খেলার গোড়ার ইতিহাস কি? নি 


ক্রিকেট খেলা শুরু হয় কবে, ঠিক করে তা বলা যাগ না, তবে যতদূর জানা 
যায় এবং ক্রিকেট ম্যাচ বলতে যা বোঝার, সর্বপ্রথম তার খেল। হয় ইংলণ্ডের 
ক্লাপহামের সাধারণ. মাঠে এবং সেটা ১৭০০ সালে | তবে সেকালের সেই 
ক্রিকেট খেলা আর একালের খেলার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। 


এখন তোমরা ‘বাস’ বলতে বোঝ “মোটরবাস” কিন্ত সেকালে ওঁ *ওমূনি 
বাম! অর্থে বোঝাতে সর্বসাধারণের জন্য যে গাড়ী; এবং এই গাড়ীর পূর্ব 
৮ ঘোড়ায় টানা বড় গোছের গাড়ী’ । yj: গাড়ী টানতো তিনটি 


বা’ চলার ব্যবস্থা সা হয় লগ্ডনের রা 


১৮৯২ চালে যিনি হয ব্যবস্থা করেন তার নাম জঞ্ঞ শিলিবার ( Gea | 
Shiliber ). 


কোন্টি কবে প্রথম প্রচলন হলো ৬ 


লাইভ্রেরী বা গ্রন্থাগারের গোড়ার ইতিহাস কি? সবচেয়ে প্রাচীন 

গ্রন্থাগারের সন্ধান কোথায় মেলে ? 

ওতিহানিকের! বলেন-_ প্রাচীন কালে ভারত ও মিশরের মন্দিরে এবং 
রাজাদের ধনভাগারে দামী দামী পুঁখিপত্তর সংগ্রহ করে রাখা হতো। 
সেকালে এইভাবেই ধীরে দীরে গ্রন্থাগার ব! লাইব্রেরী গড়ার পরিকল্পনা গড়ে 
ওঠে। সেকালের নবচেঘে প্রাচীন গ্রন্থাগার বলতে যেটির খবর জানা গেছে 
__নেটি তৈরী হয়েছিল যীশুধুষ্ট জন্মাবার ১৯:০ বছর আগে । এই গ্রন্থাগার 
$তরী করেন এসিরিয় রাজারা-_প্রাচীন নিনেভার সার্দীনেপেলাস শহরে । 
এর প্রায় চারশে। বছর পরে মিশরের “টেল্‌-এল্‌-আমার্ণা? গ্রন্থাগার গড়ে 
উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগে সাধারণের পড়বার জন্য 
পাঠাগার প্রথম স্থাপিত হয়_-গ্রীসের এথেন্স শহরে। সেটা হয় যীশুধুষ্ট 
জন্মাবার ৫১০ বছর আগে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে৷ সাধারণের জন্য পাঠাগার ধরণের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন রোম 
সম্বাট অগান্টাস_-প্রাগীনকালের রোমে । 


প্যারান্থুটের গোড়ার ইতিহাস কি ? 

১৮৮৩ সালে ফ্রান্নের লি'য় শহরের “সেবাস্টিয়ে-লে-নরমাদ" বলে একটি 
লোক একটা প্রকাণ্ড ছাতার মতো তৈরী করে চার পাশের কোণগুলিতে 
দড়ি বেঁধে 'মপেলিয়ে অবজারভেটরি'র চুড়ে৷ থেকে তাই ধরে নীচে লাফিয়ে 
পড়ে। তাতে তার দেহে নাকি কোন আঘাত লাগেনি। এইটিই হলো 
প্রথম প্যারাহুট তৈরীর গোড়ার ইতিহাস। 
জুতার ইতিহাস কি? 

প্রাচীনকালে চীন ও ভারত সবচেয়ে সভ্য ছিল সে কথ| জান, কাজেই 
এই ছুটো দেশেই ‘জুতা’র পূর্বপুরুষ ‘কাষ্ট পাদুকা’ বা ড়মণ জাতীয় জিনিসের 
প্রচলন যীশ্ুধৃষ্ট জন্মাবার বহু আগেই ছিল। তারপর মিশর, গ্রীন ও রোমে 
চামড়ার 'স্তাণ্ডালের’ জন্ম হয়__কিন্ত ইউরোপে পা! ঢাকা দেবার ব্যবস্থা শুরু 


ইউরোপের মেয়ে পুরুষ সবাই জুতো-পরা শুরু করে। 
ছাতার ইতিহাস কি? 
ছাতার ইতিহাস বহু-পুরানো, কারণ ভারতের আদিকালের পুরানো 
পুখিপতরে এবং ইতিহাসেও রাজছত্র বা ছাতার কথা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য 
দেশে প্রথম ছাতার চলন হয় ইংলণ্ডে। ১৭৫৬ সালে জোনাস হানওয়ে বলে 
একজন ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকেই ছাতার সন্ধান পেয়ে প্রথম ছাতা মাথায় 
দিয়ে ইংলণ্ডের রাজপথে বেরিয়েছিলেন। তার ছাতাটি তৈরী হয়েছিল | 
প্রাতলা চামড়া দিয়ে । তখন ইংলণ্ডের ছেলেবুড়ো সবাই তাৰে এই ছাতা 
মাথায় দেওয়ার জন্য ঢিল মেরেছিল, ঠাট্ট। করেছিল । কিন্তু পরে সবাই 
বুঝতে পেরেছিল ছাতার প্রয়োজনীয়তা কি। 
সিমেন্টের ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয় ? 
‘সিমেণ্ট’ কথাটা আসলে হচ্ছে ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ, আর তার / 
মানে শক্ত পাথর! বর্তমানে জগতে সিমেন্টের ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৮৪০ 
সাল থেকে। 


আবিষ্ষারের ইতিহাস 

কয়ল| আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি? | 

কলা আবিন্ধারের গোড়ার ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাতে করে 
পাওয়া যায় যে, ১৪৩৬ সালে একজন ইতালীয় পণ্ডিত ইনিয়াস পিচোলমনি 
(Aeneas Piccolmony ) কাভিন্তাল আ্যালবার্গাতিকে (Cardinal 
Albergati ) মঙ্গে নিয়ে একবার ইংল্যাণ্ড ও স্বটল্যাণ্ডে যান। সেখানে 
তিনি দেখেন যে সেখানকার লোকেরা মাটি খুঁড়ে একরকম “পাথরের মণ: 
_জিনিন' বার করে তাই দিয়ে আগুন জালায়। এইটাই কয়লা আবিদ্কারের 
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গোড়ার ইতিহাস। কিন্তু খনি খুঁড়ে কয়লা বার করে ব্যব্সা বাণিজ্যে 
লাগানোর কাজ শুরু হয় তার অনেক পরে- খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 
ভিটামিন আবিষ্কারের ইতিহাস কি ? 

‘ভিটামিন’ বস্তুর নামকরণ করেন পোল্যাণ্ডের রাসায়নিক 'ক্যাসিমি 
ফাক্ক'। তিনি ১৯১১ সালে বেরিবেরি রোগের আরোগ্যবিধি খাগতত্বের 
মধ্যে আবিষ্কার করেন । Vitamines শব্দটি গোড়ায় ৬1691071775 বলে 
পরিচিত হয়। ল্যাটিন ভাষায় Vita শব্দের অর্থ “জীবন” এবং Amine হচ্ছে 
একরকমের রাসায়নিক পদার্থ যেটি ফাঙ্ক সাহেব তার আবিষ্কৃত পদার্থাটতে 
আছে বলে ঘোষণা করেন; তাই ফাঙ্ক সাহেব তার আবিষ্কৃত জিনিনটির নাম 
দেন Vitamine ; কিন্ত পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্ভালয়ের ‘প্রোফেনার ড্রামণ্ড' 
প্রমাণ করেন যে ফাঙ্কের' আবিষ্কৃত পদার্থে 41i॥৪ শ্রেণীর কোনও পদার্থই 
নেই। তাই তখন থেকে পুরোপুরী 42717 কথাটি বাদ না দিয়ে শুধু তার 
শেষের অক্ষর 13টি বাদ দিয়ে নাম করা! হয় Vita1১॥5. এর পরে বিভিন্ন 
শ্রেণীর ভিটামিন আবিদ্ধার করেন এফ. জে. হফুকিনস্‌ (ইংরাজ), আইজম্যান 
(ওলন্দাজ ) ও উইনডাম (জার্মান) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা । 


বাস্পে চালিত রেলওয়ে ইঞ্জিনের গোড়ার ইতিহাস কি? 

প্রথম বাস্পে চালিত ইঞ্জিন তৈরী হয় ১৮০২ সালে। এটি তৈরী করেন 
রিচার্ড টি,ভিথিক ( Richard Trevithick ). এই ইঞ্জিনটি ঘণ্টায় মাত্র ৫ 
মাইল বেগে চলতে পারতো। এর পরে ১৮১৩ সালে উইলিয়াম্‌ হেডলি 
একটি ইঞ্জিন তৈরী করেন তার নাম 'পাফিং বিলী’ ( Pufing Billy ). 
কিন্ত কাজে লাগাবার মত ইঞ্জিন প্রথম তৈরী করলেন জর্জ রবার্ট স্টিফেননন 
১৮১৪ সালে । তীর তৈরী ‘রকেট! (R০০৮ ) নামে ইঞ্চিনটা, সেকালের 
বিখ্যাত ইঞ্জিন, কারণ সেটি ১৮২৯ সালে ঘণ্টায় ২৪ থেকে ২৯ মাইল বেগে 
চলে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। 
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a ‘ওয়াটার কাপড়ের আবিষ্কার কবে হয় ? 
বর্ষাতি বা? . প্রাচীনকালে চৰ্বি ও তেলে ভিজিয়ে কাপড়কে জলনিরোধক: 
৫ সাহায্যে বর্ধাতি কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা সর্বপ্রথম 
নী দেশেই করেন বেস্সন (7385501) ১৭৯৩ সালে । তবে সেটা 
{ কাধ্যকরী হয় খুব বেশী, যখন ১৮১৮ সালে জেম্‌স্‌ সাইম ( James Syme ) 
বলে এক চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র প্রথম পরীক্ষা! করে জানলেন আলকাতর| 
থেকে হ্যাপথা বলে যে রাসায়নিক পদার্থট পাওয়া যার, তার সাহায্যে অতি 
সহজেই শুকনো রবারকে তরল করে নেওয়া যায়। 
বলবার আবিষ্কারের ইতিহাস কি? 


না অনেক দিন আগে স্পেন থেকে একবার এক অভিযানকারী দল. 
মেক্সিকোতে আসে__তারাই প্রথম দেখে যায় যে মেক্সিকোতে এক জাতের 


গাছের গা থেকে চটচটে রস গড়িয়ে গড়িয়ে গড়ে__আর সেই রস হাওয়ায় 
শুকিয়ে নিয়ে সেখানকার লোকেরা তারই তাল পাকিয়ে বলের মত 
লোফালুফি খেলা করে। এ কথাটা তারাই ফিরে গিয়ে তাদের দেশে গল্প 
করে। তারপর ১৫৩০ সালে ফ্রান্সিকো পিরাজিরে! বলে স্পেনের এক বীর 
. অভিযানে বেরুলেন এবং এই অভিযানে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বহুদেশ 
আবিফার করেন ও দখল করে নেন। তার মধ্যে প্রশান্ত মহানাগরের 
উপকূলের পেরু (7১৫০4 ) বলে জারগা জয়টাই তার সবচেয়ে বড় জয় || এই 
পেরু জায়গাটিতেই তারাও. এ রবার গাছের সন্ধান পান। তখন এ আঠা 
নিয়ে তারা জল আটকাবার জন্য জামার, ও জুতায় লাগালেন। বার! 
আবিষ্কারের গোড়ার কথা এইটাই বটে, কিন্ত এ জিনিসটির নাম তখন বাবার, 
(80৮১০) ছিল না। এই “রাবার, নামটি দেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
জোসেফ গ্রিস্টলি ১৭৭০ সালে; কারণ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন 
এই জিনিসটি পেনসিলের দাগের ওপর রগড়ালে দাগ উঠে যায়। ইংরেজী 
ভাষায় “রাব্‌, মানে হলো রগড়ানো-_তাই নাম হলো « রাবার । 
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ইলেকটি,ক লাইটের আবিষ্কার হয় কবে এবং কে করেন? 

ইলেকটি,ক লাইট অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জালানোর ব্যবস্থা 
যে হতে পারে এ তথ্য আবিষ্কার করেন স্যার হাম্ফ্রে ডেভি ১৮০১ সালে । 
তবে সেটা বর্তমানে এই বাল্বের (7817১) আলোর ব্যবস্থা নয়, সেটা 
ছিল বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প, অর্থাৎ যে ল্যাম্পে সাধারণতঃ দুটো “কার্ববনের” 
গেনগিলকে মুখোমুখি রেখে বিদ্যুতের সাহায্যে আলে! জালানো হয়। এর 
পরে ১৮০৮ সালে সি. এফ. ক্রুশ বলে এক বৈজ্ঞানিক এই আর্ক ল্যাম্পকেই 
(Arch Lamp ) কিছু উন্নত করে নিয়ে কারখানা ও রাস্তার বৈদ্যুতিক 
আলোকের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ঘরে 
দুয়ারে বাল্ব (7381) ) লাগিয়ে যে বৈদ্যুতিক আলো জালবার ব্যবস্থা৷ দেখ, 
তার স্থষ্টি করেন টমাস আল্ভা এডিনন__১৮৮* সালে । 
টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন কে? 

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন এস. এফ. বি. মোমর্স বলে এক আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক-বিছ্যতের সাহায্যে তিনি সঙ্কেত পাঠাতে সমর্থ হন সর্বপ্রথম 
১৮৩৫ সালে, কিন্ত টেলিগ্রাফের ব্যবস্থার স্থত্রপাত হয় ১৮৪৪ সালের ২৪শে 
মে তারিখে । 
টেলিফোন আবিষ্কার করেন কে? 

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল্‌। সেটা হলো--১৮৭৬ সালের কথ! । ইনি 


জাতিতে আমেরিকান ছিলেন এবং প্রথম জীবনে মৃক-বধিরদের স্কুলে মাষ্টারী 
করতেন । 


ফটো গ্রাফ ও ক্যামের। আবিষ্কারের ইতিহাস কি? 

ক্যামের! আবিষ্কার করেন_ব্যাপটিস্টা পোর্ট! বলে একটি লোক 
১৫৫৮ খৃঃ অবে। সেই ক্যামেরার নাম হচ্ছে “ক্যামেরা অবস্কিউরা 
( Camera Obscura ), বর্তমানে ক্যামেরার পূর্বপুরুষ সেটাই । ১৮৩৯ 
সালে দথগর্রে' (8776 ) ও ‘নীগসে' ( মieচ€ৎ) ফটোগ্রাফীর উন্নতি 


অলাতন্ক রোগের ওষধ আবিষ্কার করেন কে? 
লুই পাস্তর ১৮৮৫ সালে পাগলা কুকুর কামড়ালে মানুষের যে ‘জলাতঙ্ক? 

‘বাগ হয়_তার গুষধ ‘হাইডোফোবিয়া এটিটঝ্মিন’ আবিষ্কার করেন। 

“সন্ত রোগের টাকা দেবার প্রথ৷ আবিক্ষার করেন কে? । 
বসন্তের টাকা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন__ এডওয়ার্ড জেনার। তিনি 


টাক। দেন, এই তীর প্রথম সাফল্য । কিন্তু এর আগে চীনে ও ভারতবর্ষে 
টাকা দেওয়ার প্রথা যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল সে কথা জান! 
গেছে। আযুর্ধেদে টীকা দেওয়াকে গো-মস্থযাধান” বলে। 
রেডিয়াম আবিফধার করেন কে? 

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বৈজ্ঞানিক, তার নাম মাদাম কুরী- তিনি 
রেডিয়াম আবিষ্কার করে জগতের অশেষ কল্যাণ করে গেছেন। তীর জন্ম 
হয় পোল্যাণ্ডের এক স্থল মাষ্টারের ঘরে ১৮৩৮ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে । 
তিনি ১৯০৩ ও ১৯১১ সালে দু'বার নোবেল প্রাইজ পান। প্রথমবার 
পেয়েছিলেন “রেডিও একটিভিটি’র তত্ব আবিষ্কারের দরুন--এবং দ্বিতীয়বাঁরে 
পান রেডিয়াম আবিষ্কার করে। 

কিউ কেউ বোন একলা টেলিভিশন আমির হয়নি, হয়ছে 
বহু বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা! ও গবেষণার ফলে। টেলিভিশন সম্বন্ধে এখনও 
গবেষণা ঈলছে। তবে টেলিভিশনের আবিদ্ধারে সবচেয়ে বড় দান ধার 
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তার নাম জে. এল্‌. বের়ার্ড_তিনি ১৯২৬ সালে এই টেলিভিশনকে 
জগতের সামনে আনেন । 


সিনেমার আবিক্ধার করেন কে ? 

'পিনেমা বা সচল ছবি দেখানোর যে ব্যবস্থা_প্রথম তার আবিষ্কার 
করেন ১৮৯১ সালে জেঙ্ষিন্স বলে এক বৈজ্ঞানিক-_তখন তীর যন্ত্রের নাম 
ছিল “ফ্যাণ্টীস্কোপ” (7780055০0১০). এই যন্ত্রে জনসাধারণকে পর পর 
কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গীর আকা ছবির সাহায্যে প্রথম সচল ছবি দেখানো হয় 
১৮৯৪ সালে। তারপর বায়স্কোপের প্রতিফলন যন্ত্র বা ‘প্রোজেক্টর’ তৈরী 
করেন 'লুমিয়ের, বলে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৯৫ নালে। “উইলিয়াম 
ফ্রিয়েজ গ্রীন’ বলে এক বৈজ্ঞানিকও বর্তমান সিনেমার যন্ত্রপাতির বহু উন্নতি 
করেন। 


একো প্লেন আবিষ্কার করেন কে? 

বর্তমানে এরোপ্লেনের আবিষ্ণারকর্তা বলে যাদের ধরা হয়, তীর ছুই ভাই, 
তাদের নাম হচ্ছে_“অরভিল” আর 'উইলবার” রাইট । এরা আমেরিকার 
লোক । এ'রা দুই ভাইয়ে তাদের আবিষ্কৃত এরোপ্রেনে চড়ে সর্বপ্রথম সাফল্য 
লাভ করেন ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে । 


-৫রডিও আবিষ্কার করেন কে? 

‘ডাঃ জি, মার্কনীকেই রেডিওর আবিষ্র্তা বলে ধরা হয়; ১৮৯৫ সালে 
তার গবেষণা আংশিকভাবে সফল হয়। তবে রেডিওর আবিষ্কারে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র দানও কম নয়। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক হার্টজ এই গবেষণা শুরু 
করেন-কিন্তু মা্কনীই ১৯০১ লালের ১২ই ডিসেম্বর প্রথম বেতারবার্ত। 
পাঠাতে সক্ষম হন--সেই বেতারবার্তায় মাত্র ‘9 শব্দটি নিউকাউগুল্যাণ্ডের 
‘পলটু’ শহর থেকে ইংলণ্ড পাঠানো সম্ভব হয়েছিল । 


সর্বপ্রথম ইলেক্টি সিটি আবিষ্কার করেন কে? 
সর্বপ্রথম হইকেকৃটু সিটি আবিষ্কার করেন কে, তা সঠিক বলা যায় নাঃ 
কারণ ইলেক্টি,সিটি বা বৈদ্যুতিক শক্তি যে ছুটি পদার্থের ঘষাঁঘষিতে উৎপন্ন 


[করেন ও নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেল ।  ইলেক্টিক্‌ ব্যাটারী সর্বপ্রথম, 
আবিষ্কার করেন ‘এল স্তাণ্ডে। ভোন্টা, ( Alssandro Volta )। 
দিয়াশলাই আবিষষারের গোড়ার ইতিহাস কি? | 

ন্বপ্রথম ঘযাঘযি করে আগুন জালাবার মত দিয়াশলাই তৈরী করেন; 
ফাসোয়া দেরোন, (Francios Derosne) 


১৮১৬ সালে। কিন্তু সাধারণের 
ব্যবহার করবার উপযোগী দিয়া 


শলাই তৈরী করে বিক্রী করবার ব্যবস্থা 
arles Sauria )—১৮৩১ লালে | কিন্তু 
গাফিলতি করেন বলে তীর ফরমূলা নিয়েই 
লাই তৈরী হতে থাকে । শোনা যায় এদের 


টেলিফোন ল্যাবরেটী'র চেষ্টায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে গবেষণা 
র আবিষ্কার কয়েন_-১৯২৬ সালে ‘Don Juan 
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বলে একটি ছবিতে খালি বাজনার আওয়াজ শোনানো সম্ভব হয়, এবং এর 
পরের বছর 11194 51587 বলে ছবিতে নাচ গান বাজনা সবই 
শোনানো হয়েছিল । এই ছবিটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সবাক ছবি! 
সিনেরাম! ( Cinerama ) পর্দায় দিনেম। দেখাবার পন্থা কে 

আবিদ্ধার করেন? 

‘সিনেরাম!’ ব। বাকানে। পর্দায় ছবি দেখাবার উপায় আবিষ্কার করেন 
আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্ৰেড ওয়ালার ( Fred waller ) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে । 

এর থেকেই আরও উন্নত উপায়ে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হলে! “পিনেমান্কোপে? 

এ ১৯৫৪ খুষ্টাব্বেই । 
বন্দুক আবিষ্ষারের ইতিহাস কি? 

বন্দুকের আবিক্কার হয় কবে সঠিক বল। যায় না, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
বন্দুকের আদিপুরুষ “চোঙা বন্দুকের যে চলন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 
তবে বর্তমানে বন্দুকের যে উন্নতি, তা ধরা যেতে পারে-স্কটল্যাণ্ডের পাদরী 
ফরসাইথ (০:55) ১৮০৭ সালে যে বন্দুক তৈরী করে পেটেন্ট করে 
নেন, তার পর থেকে। এর কলকন্জা অনেকটা আজকালকার বন্দুকের মতই 
ছিল) তবে তাতে চক্মকি পাথরের সাহায্যে বারুদে আগুন লাগানে। 
হতে। | ‘রিভলবার’ বা ছোট আকারের বন্দুক আবিষ্কার করেন স্যামুয়েল 
কোণ্ট’ ( Colt ). 
টাইপরাইটার' যন্ত্র কবে আবিদ্কৃত হয় ? 
সর্বপ্রথম ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ‘হেনরী মিল’ বলে এক ইঞ্জিনীয়ার 
‘টাইপরাইটার’ যন্ত্র তৈরী ক'রে পেটেণ্ট স্বত্ব নেন, তবে তিনি তীর কল্পিত 
“কল'টি বাজারে বার করতে পারেন নি। তারপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কোপেন- 
হেগেনের ‘জেকব. পিপার্স” আর আমেরিকার তিনজন: বৈজ্ঞানিক0১) 
কালে গ্লিডেন, (২) সি, এল, শোল্‌স্‌ এবং ( (৭) স্যামুয়েল স্থান এই চারজনেই 
চার রকমের টাইপরাইটিং কল তৈরী করেন। কিন্তু. ১৮৭৪ সালে নিউ 


৭৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
ইয়র্কের ‘রেমিংটন’ (. Remington & Son ) বলে এক বন্দুক বারী রী 
কোম্পানী মিষ্টার সি, এল, শোলস্‌-এর (0.1 901৩9) তৈরী মডেলের: 
সইকরণে এই যন্ত্র তৈরী করে বাজারে চালু করেন। টু 
কৌনোফর্মের আবিষ্কার কে করেন? টি 
[বাক্য আবিষ্কার করেন একই সঙ্গে দুইজন বৈজ্ঞানিক, একহাত 
নাম ইউজিন মুবেইরাম, আর একজন হচ্ছেন ব্যারন লীবিগ, সেটা হলে 
১৮৩১ সালের কথা; কিন্ত ওটাকে চিকিৎসার কাজে সর্বপ্রথম স্যার ভেম 
সিম্পসনই লাগান। এই ক্লোরোফর্মের সাহায্যে মানুষকে অজ্ঞান করিয়ে 
অন্রোপচারের মেলাই স্থৃবিধে করে দিয়ে তিনি জগতে অমর কীর্তি রেখে 
'গিছেন। কোরোফর্ম জিনিসটা তৈরী হয় কার্বন, হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন ॥ 
এই কটা জিনিস মিশিয়ে। - 
মাইক্রোফোন? কে আবিফার করেন ? 
মাইক্রোফোন’ আবিষ্কার করেন "ভি, ই, হিউয়েস (D. নর, Hughes) 
১৮৭৮ সালে। অৰিষ্ঠি এই মাইক্রোফোন আবিদ্ধারের মূলে ছিল, আল্্‌ফ্রেড 
গ্রাহাম বেলের আবিদ্কুত টেলিফোনের রিনিভার যন্ত্রটি । এমিলি বালিনারকেও 
কেউ. কেউ বলেন মাইক্রোফোনের আবিষ্কারক 
ইকেল কে আবিফ্ার করেন ও কবে আবিষ্কৃত হয়? 
বাইসাইকেল প্রথম তৈরী করেন একজন জার্খান, নাম তার কার্লভন্‌ 
ড্রেইস, সেটা হলো ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের কথা । এই বাইসাইকেল এখনকার 
বাইসাইকেলের মতোই ছু'চাকাওয়াল1 ছিল বটে, তবে তাতে চড়ে বসে 
গা দিরে টিপে ঠেলে: গাড়ী চালাতে হোত--প্যাডেলের জোরে সে গাড়ী 
চলতে না তারপর ১৮৪০, খৃষ্টাব্দে বাইনাইকেলকে উন্নত ধরণের করে তৈরী 
করলেন স্কটল্যাণ্ডের 'ম্যাকমিলাঁর কির্কপ্যাটি,ক’, কিন্তু তোমরা এখন যে 
ধরনের প্যাডেলে চলা! বাইসাইকেলে চড়ো, তা তৈরী করেন সর্বপ্রথম 
কচেটি, শহরের 'জেমস্‌ কেম্প স্টারলী_ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে । 
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কামান আবিকারের গোড়ার কথা কি? 

কামান কে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন তা’ জান! যায় না। তবে ১৩৩৮ 
খৃঃ অন্দে কামান প্রথমে নৌযুদ্ধের অস্ত্ররপে ব্যবহৃত হয় বলা জানা যায়। ১৪০৭ 
ুষ্ান্দে রাজা চতুর্থ হেনরীর রাজত্বের পুরানো নথি-পত্তরেও কামানের নাম 
পাওয়া যায়। বর্তমানের মেসিনগান প্রথম তৈরী করেন গ্যাটালিং ৷ 
মিনোটাইপ’ বলে টাইপ ঢালাইয়ের যন্ত্র আবিষ্কার করেন কে? । 

“মনোটাইপ মেশিন” বলে ছাপাখানার অক্ষর ঢালাইয়ের কলটা আবিষ্কার 
করেন ওয়াশিংটনের ‘পেন্সন অফিসে'র এক কেরানি। তার নাম ট্যালবার্ট 
ল্যান্সটন+ ( Talbert 1299602.)__সেটা হলো! ১৮৮৭ খৃঃ অবে। 
“লাইনোটাইপ, মেসিন কবে আবিষ্কৃত হয় ? 

লাইনোটাইপ (1in০ty০ৎ) আবিষ্কার করেন অট্যার মাজ্জেন্থেলার 
( Ottmer Mergentheler). এর তৈরী প্রথম লাইনোটাইপ মেসিন ১৮৮৬ 
খুঃ অন্দে নিউ ইয়র্ক টি বিউন পত্রিকার ছাপাখানার কাজে লাগানো হয় = 
সাবমেরিন আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি? 

সাবমেরিনের ইতিহাস শুরু হয় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে, তখন “ড্েবেল” নামে *এক 
ওলন্দাজ নাবিক রাজা প্রথম জেম্‌সের দরবারে চাকরী করতেন-_তিনিই 
একটি দাড় টানা ডুবো জাহাজ তৈরী করেন__যেটি টেমূস নদীতে ১২ থেকে 
১৫ ফুট জলের নীচে ডুবে চলতো | বর্তমানের সাবমেরিন তারই বংশধর । 
তারপর ১৬৫২ সালে ফ্রান্সের ‘লে-স’ (1, 9০.) কাঠের সাবমেরিন তৈরী 
করেন পরে কুশনেল, ফুলটন, হুল্যাণড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা সাবমেরিনের 
উন্নতি সাধন করেন। বর্তমানের অতি আধুনিক সাবমেরিনের মূলে আছে 
বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ‘সাইমন লেকে'র সাধন! । 
ট্যাঙ্ক গাড়ীর আবিক্ষার কবে কোথায় কে করেন? 

ট্যাঙ্ক গাড়ী আবিদ্ধার হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে । ইংলণ্ডের (Va: 1) মার্ক 
ওয়ান ট্যান্কই প্রথম ট্যান্ক এবং এর আবিষ্কার করেন সুইনটন বলে এক 


৮০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ্ড 


বৈজ্ঞানিক, তবে জানা যায় লেফটেন্যান্ট ভবলিউ, জি, উইল্সন্‌ আর ! 
ডবলিউ টিট্রন, এবিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন । 


টর্পেডোর আবিষ্কার কবে হয় ও কে করেন? 
বর্তমানে যে টর্পেডো ব্যবহার করা হয়, তার আবিকার কুন 
হোয়াইট হেড’ বলে একজন ইংরেজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে । 


থার্থোসঙ্রাক্ক আবি্ষার করেন কে? 
“া্শ্মোসফ্লাস্ক’ বিচার করেনি বজ নিন ডান তে পারি 
-ঘার্মোসক্ান্থের ভেতর যে.কাচের বোতলটি দেখো ওটার ভেতর দিকের 
দেওয়াল আর বাইরের দেওয়ালের মীবথানটা ফাপ। এবং বায়ুশূত্য, আর ফাগা। 
অংশটির গায়ে পারার প্রলেপ থাকে । তার ফলে এর ভেতর সব জিনি 
গরম ও ঠাণ্ড! ভাবট। বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। 


পৃথিবীর ওজন আবিধার করেন কে? - 

হেন্রী ক্যাভেণ্ডিন (77677 0৫৮1৫15) সর্বপ্রথম অন্ধ কষে ও 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর ওজন বার করবার চেষ্ট করেন-__কেটা! 
৯৭৯৮ খৃষ্টাব্দে । এর পরে জন্‌ হেনরী পয়েন্টিং বলে আর একজন 
১২ বৎসর ধরে পরিশ্রম করেন এই পৃথিবীর সঠিক ওজনটি জানবার জন্যে 
তিনি নতুন ধরণের ২টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরী করেই পৃথিবীর ওজনের 
গবেষণা চালিয়েছিলেন, তবে তাতে পৃথিবীটাকে চাপাতে হয়নি । 


লেফংটিপিন আবিষ্কার করেন কে? 
‘সেফ্ষটিপিন'-এ ক্রিচ১-এর ধরনের জিনিস প্রাচীন কালের ব 
ংসত্ূপের মধ্যে পাওয়া" ৫ ॥ তবে বর্তমানে যে ধরণের ‘রেট | 
তোমর| সচরাচর ন আবিষ্কার করেন ‘টি উডওয়া। 
১৮৪২ খৃষ্টাব্দে । . এ হী 


আবিষ্কারের ইতিহাস ৮১, 


হারমোনিরম ভাবিকারের গোড়ার ইতিহাস কি? - 

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে “আ্যান্টন হাকেন’ বলে একজন লোক “ফিশ- 
হারমোনিকা” বলে একটি বাজনা তৈরী করেন। বেটি ঠিক বর্তমানের 
হারমোনিয়মের মত দেখতে ছিল না, তবে তাতে বিভিন্ন সুরে ব্রিভিন্ন 
বড? লাগিয়ে একটা স্থরের সামগ্রস্ত বা মar৷৷০দ7) আনবার ব্যবস্থা, 
ছিল। এর পরে ছ্যবে (9৩১1) বলে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
বর্তমানের হারমোনিয়ম ধরনের তৈরী করেন। Hl 
গ্রামোফোন আবিক্কারের ইতিহাস কি? 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্‌ আল্ভা এডিননই সর্বপ্রথম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 
মানুষের কথার শব্দ ধরে_কলে কথ বলা" শোনান_তার আবিদ্কত 
«ফোনোগ্রাক' যন্ত্রে। তার আগে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ‘লিয়ন স্কট’ বলে এক, 
বৈজ্ঞানিকও শব্দ ধরে রেকর্ড করার চেষ্ট| করেন, কিন্ত তার চেষ্টা সফল হতে 
পারেনি। এডিসনের পরে টেলিফোনের আবি্ধারক “আল্ফ্রেড গ্রাহাম বেল" 
ও ‘এমিলি বালিনার' বলে আর দুইজন বৈজ্ঞানিক কথা বলা যস্ত্রকে উন্নত 
করবার চেষ্টা করেন। “বালিনার' ফোনো গ্রাফের চেয়ে নতুন ধরনের কথা 
বলা কল’ তৈরী করেন__সেটাই হলো 'গ্রামোফোন'। এই গ্রামোফোন: ও 
রেকর্ড তৈরী হতে শুরু হয় সর্বপ্রথম আমেরিকায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে । 


সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করেন কে? 
প্রথম সেলাইয়ের কল বলতে টমাস সেণ্ট'-এর কাঠের তৈরী সেলাইয়ের 


কলটাই বোঝায় । কিন্তু লোহার ও ধাতুর তৈরী সেলাইয়ের কল আবিষ্কার 
করেন “থিমোগ্সিযার" নামে একজন ফরাসী-১৮৩০ খৃষ্টাব্দে | এর পরে ১৮৪৫ 
সালে ইলিয়াস হাও’ বলে এক আমেরিকানঞইক্টিরীয়ার সেলাইয়ের কলের 
অনেক উন্নতি করেন। 
অন্ধদের শিক্ষার জন্য উচু অক্ষর প্রথম আঁবিন্ধার করেন কে? 
অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সর্বপ্রথম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে । 


৬ 


2৮. টু 
রী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
ভ্যালেটিন হওয়ি” (V৭!০॥১৷৷e নক) বলে এক ফরাসী সঙ্গীতবিদ এই 
সময় অন্ধদের জন্য উচু অক্ষরের ( Embossed type ) ব্যবস্থা করেন। 


2৮5০০), এই প্রণালীর আবিঙ্ধারকের নাম মলিন লুই ব্রেল, ইনি 
জাতিতে ফরাসী ছিলেন এবং নিজেও অন্ধ ছিলেন। 5 
ফাউণ্টেনপেন আবিক্ষার করেন কে? ৮০৮৭ 
বর্তমানের ফাউন্টেন -পেন আবিকার করেন £ওয়াটারম্যান' বলে এ 
আমেরিকার লোক- সেটা হচ্ছে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে । কিন্ত জানা যায় তার ঢের 
মাগে রুশ সমর ক্যাথরিন দি গ্রেটে*র নাকি ফাউণ্টেন পেনের মত একা 
ঝারণ। কলম ছিল । 
থার্মোমিটার আবিফার করেন কে? 
থার্মোমিটার আবিকার করেন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়মের এক পদার্থবিদ, 
তার নাম গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল ফারেনহাইট । 


চশমা আবিষ্ধার কবে কে করেন? | 

ঈশমা প্রথম আবিকার করেন ইটালীর ফ্লোরেন্স সহরের এক মঠাধ্যক্ষ,নাম' 
তার আলেকজাগার দে স্পিনা, ইংরাজি ১২৮৫ নালে। আবার কেউ বলেন: 
১১৭ খৃষ্টাব্দে ‘সালভিনে৷ আরমাটি' বলে অপর একজন ফ্লোরেন্সের লোক 
সর্বপ্রথম চশমা আবিষ্কার করেন। 


প্রথম '্টীমার, তৈরী করেন কে? 1: 
এট নার বা বাশ্পে-চল| জলযান তৈরী করেন রবার্ট ফুলটন বলে 
একজন গার লোক, সেটা চে ই আনুমানিক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে | এই. 


জাহাজটির নাম ছিল :0৩০8০8 এটি নিউইয়র্ক ও আযালবানীর মধ্যে: 


আবিষ্কারের ইতিহাস ৮৩ 

প্রথম ট'্যাক ঘড়ি তৈরী করেন কে? : 

প্রথম টা্যাক ঘড়ি তৈরী করেন নিউরেমবার্গের এক ঘড়িওয়ালা, নাম 
হচ্ছে তার ‘পিটার হেন্লীন”। তবে দেওয়াল ঘড়ি, ক্রোনোমিটার ঘড়ি 
প্রভৃতির আবিষর্ভা হিনাবে ‘জন্‌ হারিসন'কেই ধরা হয়। 
পেট্রোলের গ্যাসে চল। মোটর গাড়ীর আবিধার করেন কে? 

পেট্রোলের গ্যাসে চলা মোটর গাড়ী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আবিফার করেন 
গটুলিয়ের ডেম্লার আর কার্ল বেন্জ_এর| দুজনেই জাশ্মান ৷ 
“বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী'র আবিককার করেন তে? 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীর আবিষ্কার হয়-_আবিষ্কার করেন 
যিনি, তার নাম, জে, এ, ট্রেন। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ট্রাম লাইন খোল! 
হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে হালেম পর্য্যন্ত ৷ 


ভূগোলের নুতন প্রন 


বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাম কি করে হলো? 
নানা কারণে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাম হয়েছে_যেমন ধরো এশিয়া 
হোল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ__কিন্ত এর নাম ‘এশিয়া’ কেন হলে! 
জানো? অনেকে বলেন সেকালের এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে নব জাতি বাগ 
করতো-_-তাদের ভাষায় এ দ্এশিয়া” শব্দের মানেই হলো “নবোদিত সুর্ব্যের 
দেশ। তেমনি ইউরোপ (7388301১6) কথাট। এসেছে ফিনিসিঃ দের 
ইরেকা (856) শব্দটির থেকে! 8:৪2 মানে পাশ্চাত্য জগত বা? 
 অস্তগামী ুর্ষ্যের দেশ । ১৪৯৭ থেকে ১৮০৪ খৃঃ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে 
আমেরিগো। ভেলপুচি” ( Amerigo 99৩০০) বলে এক ফ্লোরে 
নাবিক রটায় যে, নে সমুদ্র যাত্রা করে এসে আমেরিকার উপকূলে oS 
আমলে ব্যাপারটা ঘটেনি বলেই জান! যায়_তবে তার নামের ও এমেরিগোি 
শব্দ থেকেই এ নতুন আবিষ্কার কর! দেশের নাম নাকি “আমেরিকা হরে 
গেছে। ‘বৃটেন’ নামটা এসেছে Welsh শব্দ Brython খেকে | | 
ধারা অধিকাংশ দেশের নামের পেছনেই একটু ন! একটু ইতিহাস বাঁ 
মানে আছে। 
সুয়েজ খাল কবে তৈরী হয়? 
স্থয়েজ খালটি কাটা শুরু হয় ১৮৫৯ খুঃ অব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে | অ 
খালের পথে যথারীতি ভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হয় ১৮৬৯ লালে | « 
কাটতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৪৪ কোটি ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা )। এই খাছ; 
কাটার ব্যাপারে যিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তার নাম__ফাডিন্াও 
লেসেপস্। এ 
নদীগুলো সোজ। প্রবাহিত ন! হয়ে কেন এঁকে বেঁকে যায় ? 
অধিকাংশ নদীর জন্ হর ঝরণা বা ছোট খাটো পাহাড়ী নদী থেকে, 
নদী যখন তার উৎপত্তির জায়গা থেকে বেরোয়, তখন সে মাটি কেটে সো 
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প্রবাহিত হয়, কিন্ত যত দূর যায় ততই ক্ৰমশঃ জলটা বেড়ে যায়, এবং নাদীর 
গভীরতার সঙ্গে নদীর দারাটাও ক্রমশঃ চওড়া হয়ে যায়_কাজেই তখন নদী 
হয়ে ওঠে উদ্দাম_স্বোতও যার বেড়ে। তখন গে পথের মাটিকে সরিয়ে 
প্রবাহের রাস্তা করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও উচু কোথাও নীচু 
নদীর পাড়ের মাটি তো সব জায়গায় সমান নয়_কোথাও শু, কোথাও 
নরম, কোথাও বা বেলে মাটি, কোথাও এঁটেল মাটি_কাজেই যখন নদী 
তার চলার পথে একদিকে বাধা পায়, তখনই অপরদিকের নরম মাটি 
ভেঙে নীচু পথ বেয়ে ব্রান্তা করে নেয়। এইভাবে বাধ্য হয়ে তাকে বরাবর, 
তার চলার গতি বদলাতে হয়, তাই নদী এঁকে বেকেই প্রবাহিত হয়। 
স্ুয়েজ খাল কত চওড়া? কত লম্বা? কত গভীর ? 

সুয়েজ খালটি সব জায়গায় সমান চওড়া নর__যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া 
নেখানকার মাপ হচ্ছে ১৪৭ ফুট ৷ খালটি একশো সাড়ে চার মাইল লঙ্বা। 
স্ুয়েজ খালের সবচেয়ে কম গভীরতা। হচ্ছে ৩০ ফুট-_কিন্তু জায়গায় জায়গায় 
রীতিমত গভীরতা আছে। জাহাজে করে নুয়েজ খালের গোটা পথটি পার 
হতে লাগে ১৫ ঘণ্টা সময়। ৃ i 
“চীনের প্রাচীর’ কত লঙ্ধা ? 

১৯০৮ সালে 2%. 011 চীনের প্রাচীর জরীপ করে চীনের প্রাচীরের 
মোট মাপ আবিদ্কার করেন। তার হিসাব অনুযারী প্রাচীরের মোট দের্ঘ্য 
হচ্ছে ২৫৬০ মাইল, প্রাচীরের গোড়াট! ২৫ফুট চড়! ওপরট! ১৫ ফুট চওড়া, 
খাড়াই ১৫ থেকে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত ওঠা নাম! করেছে। 
মিশরের ‘গ্রেট পিরামিড, কি? এবং কত বড়? 

‘গ্রেট পিরামিড’ হচ্ছে মিশরের রাজা “খুফু' অথব! বাঁজ। চিওপনের 
নমাৰি মন্দির, এটি তৈরী হয় যীশুধ্ষ্ট জন্মাবার ২৮০৮ বছর আগে_মিশরের 
পিরামিডের ভিত্তির মাপই হচ্ছে ৭৫৫ ফুট লম্বা] চওড়া । আর উচু ৪৮১ ফুট ] 
পিরামিড তৈরী করতে ২৩ লক্ষ টুক্রো৷ বড় বড় পাথরের টাই লেগেছে। 


| 


| পৃথিবীর ছাদ বলতে কোন্‌ জায়গারটিকে বোঝায় ? 
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মিশরের প্রাচীন রাজধানী 'আলেক্জা্জিয়া” শহর বীধুধুষ্ট জন্মাবার 
৯২ বছর আগে-_-সম্াটু “আলেক্জাগার দি গ্রেট'-এর নির্দেশ অন্যায় 
তৈরী হর । j 


ভুূগোলে পড়েছ মধ্য এশিয়ার পামির মালভূমিকেই পৃথিবীর ছাদ বলা 
হয়! কারণ সমুদ্রতট থেকে এই মালভূমি প্রায় ৯৩ হাজার ফুট উপর অবস্থিত) 
রং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে যে চ্যাঙ-মালভূমি আছে তা নাকি পামির 
মালভুমির চেয়েও উঠতে অবস্থিত-_এবং এই জায়গাটি পৃথিবীর ছাদ নাম 
পাবার বেশী দাবী রাখে। 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হুদ কোন্টি? 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ বলতে ক্যাম্পিয়ান সাগরটিকেই বোঝায়, 
_ক্যাস্পিয়ান হৃদ খুব বড়ো বলেই নাম দেওয়া! হয়েছে ক্যাস্পিয়ান সাগর’ 
এই হৃদ ১ লক্ষ ৭ হাজার বর্গ মাইল মাপের এক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, এর 
পরেই বড় হৃদ হিসাবে নাম করা চলে উত্তর আমেরিকার “সুপিরিয়র হ্ৰদ’ বা 
‘Lake Superior, এটির মাপ ৩১৮১০ বর্গ মাইল । সবচেয়ে গভীর রদ: 
হলো? সাইবেরিয়ার বকাল হৃদ’ এটি প্রায় ২৩০০ ফুট গভীর | লক্কায় 
সবচেয়ে বড় হলো আফ্রিকার 'টাঙ্গানিয়েকা হদ'__এটি ৪৫০ মাইল লঙ্া। 
মধ্যে সবচেয়ে বড় ছ’টি দ্বীপ কিকি? / 
ঈস্টেলিয়াকে আমর! মহাদেশ বলি বটে, কিন্তু ওটি আসলে একটি দ্বীপ 
ছাড়া কিছুই নয়। এবং অস্টেলিয়াই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ 
তারপরেই গ্রীন্ল্যাণ্ড ;. এটি দেশ বলে পরিচিত হলেও এটিও একটি দ্বীপ 
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তৃতীয়টি হচ্ছে ‘নিউ গায়েনা” বা “নিউ গিনীম চতুর্থট “বোধিও' পঞ্চমটি 
“বিন হ্বীপ'_যষ্াট মযাভাগাঙ্কার' দ্বীপ। পৃথিবীর লমন্ত ্বীপগ্ুলোর মোট 
জমির মাপ হচ্ছে ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল | 
পৃথিবীর কোন্‌ মহাসাগর কত গভীর? 

প্রশান্ত মহানাগরই সবচেয়ে গভীর মহানাগর, জাপান আর ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি মিগানাও বলে জায়গায় এই মহানাগরের একটি অংশ 
সবচেয়ে গভীর বলে জান! গেছে,_এই অংশটি ৩৫৪১০ ফুট গভীর) অর্থাৎ 
এখানটিতে হিমালয় পাহাড়কে বেমালুম ডুবিয়ে রাখা যায়। আটলান্টিক 
মহাসাগরের 'পুমের্ডে। রিকো' বলে জায়গাটিই গভীরতম বলে প্রমাণিত 
হয়েছে, সেখানটা নাকি ২৭৯৬২ ফুট গভীর। ভারত মহানাগরের বণ্ড 
দ্বীপপুধ্ধোর কাছাকাছি জায়গাটি সবচেয়ে গভীর, সেখানের গভীরতা হচ্ছে 
২২৯৬৮ ফুট । উত্তর মহানাগরের গভীরতম জায়গাটি ১৩৯৩২ ফুট গভীর । 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত কোন্টি ? 

১৯৩৮ সালে আমেরিকান বৈমানিক মিঃ জে. এঞেল-__ভেনিজুয়েলা 
প্রদেশের “ক্যারনি' এলাকার বিমান দুর্ঘটনায় পড়েন। যাই হোক তিনি প্রাণে 
বেঁচে যান । এ জনহীন জায়গায় পথ চলতে চলতে তিনি “ভেনিজুয়েলার' 
বিরাট জলগ্রপাতাট আবিষ্কার করেন। জলপ্রপাতটিতে প্রার এক মাইল উচু 
থেকে জল পড়ে। এইটিই বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু জলপ্রপাত 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া! জলপ্রপাত হলে নায়েগ্র। জলপ্রপাত এই 
জলপ্রপাতের শিখরের জলধারা ৪০** ফুট চড়া । 
হিমালয়ের পর্বতমাল। কত লক্ঘ! ও কতগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে 

সেখানে? 

‘হিমালয়’ ভারতবর্ষের গৌরব) একথ! তোমরা জানো, কারণ হিমালয়ের 
এএভারেন্ট গিরিশৃ্দ' (মাউন্ট রাধানাথ শিকদার ) পৃথিবীর সবচেয়ে উচু 
গিরিশঙ্গ। .এই হিমালয় লম্বায় ১৬৬৩ মাইল বিস্তৃত এবং এর অসংখ্য 


৮৮ 
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গিরিশৃঙ্গকে গণনা করে শেষ করা যায়না। তবে জানা গেছে হিমালয়ের 
অস্ততঃ পঞ্চাশটি গিরিশৃঙ্গ ২৫০০০ ফুটেরও বেশী উচু এবং এই সব 
অভিযান করা এরকম অসম্ভব বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। 
কোন্‌ শহরে স্থলপথের চেয়ে জলপথ বেশী ? 
এমন শহরও আছে পৃথিবীতে, যেখানে রাস্তার বদলে চারিদিকে 
খাল কেটে রাখা হয়েছে, সেটি হচ্ছে ‘ভিনি’ শহর। এখানকার 
গাড়িতে না চড়ে গণ্চোলা" বলে এরকম নৌকা চ'ড়ে এখানে ওখানে যাওয়া 
আসা করে। যানওগের ওপরে কোথাও কোথাও পুল আছে। নেগুনে! 
মারব হাটা পথ কিনু কিছু পাওয়া } 
. কোন্‌ নদীতে একটিও মাছ পাওয়া যায় না? } 
প্যালেন্টাইনের ‘জোর্ডান’ নদীতে একটিও মাছ পাওয়া যায় না এ 
খৃষ্টানদের কাছে খুব “পবিত্র নদী’ বলেই গণ্য; কারণ যীশুখুষ্টকে এ! 
নদীর জলে স্ান করিয়ে ব্যাপটাইজ্‌ড্‌* করা হয়েছিল বলে ুষ্টানরা বিশ্বা্ন 
করেন | এই নদীতে মাছ বাঁচে না, তার কারণ এর জলের সঙ্গে ‘ডেড. সী’-এর 
(Dead ৪০৪.) জলের সংযোগ আছে। এই ‘ডেডসী’র জলে পটাস্‌’ ও 
ক্ষার! প্রচুর কাজেই সেখানে কোন প্রাণী বাচতে পারে না। তাই তার নাগ 
‘ডেড, সী’ ( Dead sea ). 


সবচেয়ে অগভীর সাগর কোন্টি ? P 
| পান্ত উপসাগরের গভীরত| সবচেয়ে কম-_গড়পড়তা হিসাবে দে 
গেছে যে এই সাগরের গভীরতা হচ্ছে মাত্র ৮৪ ফুট। 


খা. 


হাওয়াই এব সাতে নাম্ধহ দেখা যায় বলে শোনা যায়। 


মি ২ 
কানি নার দেশ থেকে অন্যদেশের উর্ববরত। বাড়াবার 
উপযোগী প্রচুর সার পাওয়া যায় ? i 


আমেরিকার চিলি প্রদেশে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে- তাই সে দেশটি 


. ভুগোলের নৃতন প্রশ্ন ৮৯ 


একেবারে অন্র্বারকিন্তু এই প্রদেশের মাটি থেকে ‘সোডিয়াম নাইট্েট! 
বলে এক রকমের খুব ভাল ‘সার’ তৈরী হয়ে নার! পৃথিবীতে রপ্তানী হয়। 
কোন্‌ সমুদ্রের জল সবচেয়ে স্বচ্ছ, কিন্তু জাহাজ চলাচল সেখানে 

সম্ভব নয়? 

উত্তর আটলাটিক অঞ্চলের যে অংশটিকে “সারগাঁসো। নাগর” বলা হয় 
সেখানকার জল সব থেকে স্বচ্ছ। এই সমুদ্রের জলে একটা ছয় ফুট সাড়ে দশ 
ইঞ্চি চাকৃতি ডুবিয়ে দেখা গেছে যে, ৩১৬ ফুট জলের নীচে পর্য্যন্ত ডুবিয়ে 
ওপর থেকে সেট। দেখা যায়_এই ‘সারগাসো! সাগরের আর একটা বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে যে এই সমুদ্রের জলে এত বেশী জলজ গাছপালা ও শেওল। জন্মায় যে 
জাহাজ চলাচলের পক্ষে সেখানটা মোটেই উপযুক্ত নয়। 
লোহিত সাগরের জল কি লাল? তার ও-নাম হলে! কেন? 

লোহিত সাগরের জলট! আসলে লালরঙের নয়। তবে লোহিত সাগরের 
জলের তলায় ‘প্রবাল’ কীটেরা বাসা করে প্রবাল দ্বীপ গড়ে তোলে__সেগুলে। 
লালরডের হয়। তাছাড়া লোহিত সাগরের জলে (4186 ) “আয।ল্গি' বলে 
একরকম সুক্ষ শ্যাওলা ব! জলজ উদ্ভিদ অনবরতই ভেসে বেড়ায়; তাই দূর 
থেকে জলটাকে মাঝে মাঝে লাল দেখায়_আর তাই তার নাম হয়েছে 
লোহিত পাঁগর । আনলে এই সাগরের জলও নীল। 
কোন, সমুদ্রের জল সবুজ দেখায়? 

উত্তর নাগরের ( North 5০) জল একেবারে খাঁটি সবুজ রঙের বলেই 
মনে হয় । তবে যখন মেঘ করে তখন সবুজের বদলে উত্তর সাগরের জল ধূমর 
রঙের বলেই মনে হয়। 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘূর্ণাবর্ত কোথায় ? 

নরওয়ের উত্তরে ও লাফোটেন দ্বীপপুঞ্জের ( Lafoten Isles ) দক্ষিণ 
পশ্চিম প্রান্তে ‘মেল্‌ড্ট্‌ম’ ( Maelstrom ) বলে যে ঘূর্ণাবর্ত আছে সেইটি 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ্ণাবর্তী। সিমিলি ও ইটালির মাঝামাঝি 


৯ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভানু. 


জায়গায় 'ক্যারিব্ভিস্‌, (Charybdis) বলে যে ঘূর্ণাবর্ত আছে, সেটিও 
কম বিখ্যাত নয়। বৃ 


নর জবাবে অনেকেই হয়তো বলে বসবে উত্তর দক্ষিণ মেরুর শেষপ্রান্তে ৷ 
এন জারগাতে-কিন্তু তা ঠিক নর়। এ জায়গাটি আছে সাইবেরিয়াতে; 
হিয়াকুতন্ক’ শহর থেকে ৪০০ মাইল দূরে; জায়গাটির নাম 'ভেরখোইয়ান্ক্ 
কা দেখা গেছে এখানে আবহাওয়ার তাপ শীতের দিনে 
শৃম্ত ডিগ্রীর থেকে ৯০ ডিগ্রী নীচে থাকে । 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরম জায়গ। কি» 

৯৯১৩ সালের ১০ই জুলাই দক্ষিণ ক্যালিফোণিয়ার গ্রীণল্যাও র্যাঞ্চ বলে 
জায়গাটিতে ছায়ার লীচে তাপমান যন্ত্র রেখে দেখা! হয়েছে সেখানকার উত্তাপ 
১৩৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট । বৈজ্ঞানিকরা বলেন পৃথিবীর মধ্যে ও জায়গাটিতেই: 
শেরে বেশী উত্তাপ উঠেছে। এই জায়গাটি সমুদ্র তট ( Sea 1৩*ত) থেকে 
১৭৯ ফুট নীচে । 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শুকনো জায়গার নাম কি? 

পৃথিবীর মধ্যে শবচেয়ে শুকনো জায়গা হলে। হদানের রাজধানী খাটু্ 
শ্র_এখানের বাতাসে জলকণ! মাত্র শতকরা! ২৮ ভাগ । k 
পুথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্য'।ৎসে' তে জায়গ| কোন্টি ; . 2 

পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পাহাড়ের পাদদেশে যে জায়গাটি, সেইটি সব 


থেকে শ্যাৎসেতে জারগা। সেখানের বাতাসে শতকর! ৯৩. ভাগ জলকণী! 
থাকে। ১ 


” > হাতিটি 72 
দশ ভাগের নয় ভাগ সবসময়েই মেঘে ঢাকা থাকে । সেপানে নীল আকাশ 
কদাচিৎ কপনও দেখা যায় । এর ঠিক উন্টো ব্যাপার ঘটে চিলি প্রদেশের 


ভূগোলের নৃতন প্রশ্ন ৯১ 


ক্যালামা। (081979.) শহরের উপরের আকাশে লেখানে আকাশ নব 
সময়েই পরিষ্কার নীল ; মেঘের দেখা সেখানে মেলা ভার | সেইজন্তে গ্রহ- 
নক্ষত্র দেখবার জন্য ১৯৩৫ সালে সেখানেই মস্ত এক মানমন্বির ( Observa- 
(075) তৈরী করা হয়েছে । 
কোন্‌ দেশে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৩৬ দিনই বৃষ্টি পড়ে? 

প্রশান্ত মহামাগরের মার্শালুস্‌ দ্বীপপুঞ্জের জালুয়িট দ্বীপে গড়পড়ত। 
বছরের ৩৩৬ দিনই বৃষ্টি পড়ে । ওদিকে ঠিক এর উল্টো ব্যবস্থা নীল নদের 
উপকূলে ওয়াদি হাইফা বলে জায়গাটিতে_-সেখানে গড়পড়তা দশ বছরের 
মধ্যে একদিন এক ফৌটাও বৃষ্টি হয় না। পশ্চিম আফ্রিকার ভাদ্দি অন্তরীপের 
(09১৪ Verde ) দ্বীপণুণ্ধের একটি দ্বীপে ৬ বছরে হয়তো মাত্র একটি দিন 
বৃষ্টি পড়ে। 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচটি নদীর নাম কি? কোন্টি কত লম্বা ও 

কোথায় গিয়ে গড়েছে ? 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী হলো আমেরিকার “আ্যামাজন নদী” 
আটলাটিক মহাসাগরে পড়েছে_ লঙ্কা ৪০০০ মাইল । মিশরের “নীল নদ” 
ভূমধ্যসাগরে পড়েছে__লম্বা ৩৫০০ মাইল । ইউরোপের “ইয়েন্স্‌ নদী’, গড়েছে 
উত্তর মহাসাগরে--৩২০ মাইল । চীনের ‘ইয়াংসী নদী’, মিশেছে গিয়ে 
উত্তর প্রশান্ত ম্গানাগরে- লঙ্গা ৩১৬০ মাইল। আফ্রিকার কক্দো নদী” পড়েছে 
আটলার্টিক মহাপাগরে__লহ্ব। ৩০০০ মাইল । তবে কেউ কেউ আমেরিকার 
পমিলৌরী" ও ‘মিসিনিপি' এই ছুটি নদীকে একসঙ্গে যুক্ত করে বলেন যে ওটাই 
পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদীপথ--এ'ছুটি নদীর এক সঙ্গে মাপ হচ্ছে ৪২৬০ 
মাইল। f 
কোন্‌ দ্বীপের একদিকে বৃষ্টি হয় অন্যদিকে হয় ন।? 

আটলান্টিক মহাসাগরে ‘ওয়েট ইত্ডিজ'-এর অন্তর্গত পোর্টোরিকা দ্বীপের 
মাঝামাঝি এক বিরাট পর্ববতশ্রেণী থাকায় সেখানে বৃষ্টির উপযোগী মেঘ এক- 


৯২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


দিক থেকে অন্যদিকে নাকি যেতেই পারে না__তাই সেখানে একদিকেই' ৰব 
হয় অন্য দিকে বৃষ্টি হয় না। 
পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে গভীর খনি আছে? 
জানা যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাঞ্জিনিরা প্রদেশে একটি খনি 
যার গভীরতা হচ্ছে ৭৫০০ ফুট। অর্থাৎ প্রায় দেড় মাইলের মত খাদ । 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি মরুভূমি কি? কোন্টি কত বড়? 
সাহারা মরুভূমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি (২০ লক্ষ বর্গমাইল) 
এর পরেই দক্ষিণ আমেরিকার প্রেইরি জাতীর মরুভূমি (১০ লক্ষ ৫ হাজা! 
বর্গমাইল)। তৃতীয় হচ্ছে গোবি মরুভূমি (৩ লক্ষ বর্গমাইল )। 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচটি আগ্েয়গিরি কি? কোন্টি কত উ! 
ও কোথায় আছে? 
আগ্নেয়গিরি কত ফুট উচু? 


কোথায় আছে? 
১। কোটাপ্যান্সী ১৯৪৮৮ 


ইকুয়েডার প্রদেশ 
,২]| স্তাঙ্গে ১৭৪৬৪ ইকুয়েডার প্রদেশ 
৩। ইরেবাস ১৩৩০০ উত্তর মেরু প্রদেশ 
৪। মোনালোয়৷ ১২৬৭৫ হাওয়াই দ্বীপ 
৫| ফুজিয়ামা ১২৩৯৫ জাপান 
কোন্‌ হৃদ পাহাড়ের উচ্চতম চুড়ায় অবস্থিত? 


১৯৬৩ সালে যে সমস্ত বৃটিশ বৈমানিক এভারেন্ট গিরিশৃদ্দের উপর দিয়ে 
উড়ে মেতে সক্ষম হন, তারাই প্রথম দেখতে পান এভারেন্ট গিরিশৃ্ের I 
একটি হৃদ আঁছে_তবে সেখানে যাওয়ার পথ এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ. 

রি কোথাও হন সেই ওর, পরেই, দক্ষিণ, আমেরিকার বলিজ্রা 
প্রদেশের পাহাড়ের চুড়ায় সাড়ে বার হাজার ফুট ওপরে লেক « 
( Lake Titicaca ) বলে যে হ্রদ আছে সেইটি || 


ইতিহাসের খুটিনাটি 

ভারতবর্ষে ‘ইতিহাস’ লেখ। কবে থেকে হয়েছে? 

ভারতের ইতিহাসের বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বহু প্রকার গ্রন্থের মারফত 
হিন্দুদের জ্ঞান ভাগারের বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের“ইতিহাস” 
বলতে যে জিনিসটি বোঝায় সেটি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তেমন ভাল 
কোথাও পাওয়া না গেলেও তার পরিচয় পাওয়! যায়। বাক্পতিরাজের 
‘গৌড়বহ’, পদ্মপুপ্তের “নবসাহসাঙ্কচরিত', বাণভট্রের ‘হর্ষ চরিত’, বিহলনের 
“‘বিক্ৰমাঙ্কদেব চরিত’, জহলনের ‘সোমপালবিলাস’, হেমচন্দ্রের ‘কুমারপাল 
চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ ও কহুননের “রাজতরদ্দিনী” প্রভৃতি 
ইতিহাসকে ভিত্তি করেই কাব্যের আকারে লিখিত হয়। কিন্তু মুসলমানেরা 
ভারতে আদার পরই ভারতের সাহিত্যের ‘ইতিহাস’ শাখাকে সমৃদ্ধ করে 
তোলেন। মিনাহজুদ্দিন এক ইতিহাস লেখেন, তাতে তিনি ভারতের 
মুসলমান শাসনের গোড়া থেকে নাপিরুদ্দিনের রাজত্বকাল পৰ্য্যন্ত যা 
ঘা ঘটেছিল তা লিখে যান। তার লেখা এই ইতিহাসের নামণ্তকৃত্তি ঈ-নাসিরী 1” 
মিনাহজুদ্দিন যে পর্যন্ত লিখে যান, তারপর থেকে লেখ! শুরু করেন, 
জিয়াউদ্দীন বারুনি বলে এক এঁতিহানিক_তিনি ফিরোজশা তোগলকের 
রাজত্বকাল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা লিখে যান। মোগল সম্রাটদের আমলে 
ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও মহম্মদ হাকিম বলে তিনজন বিখ্যাত এতিহামিকের 
পরিচয় পাওয়া যায় ॥ এই আবুল ফজল, আকবরের রাজন্বকালের সমস্ত বর্ণন। 
দিয়ে ছুইখানি বই লিখে যান-__এছু*থানি বইয়ের নাম “আইন-ই-আকবরী', ও 
“আকবরনামা'। পাশ্চাত্য মতে ইতিহাস বলতে য| বোঝায়, পৃথিবীতে সেটি 
সকলের আগে স্বষ্টি করেন ‘হেরোডটাম্‌' বলে এক গ্রীক, ্রতিহাসিক। 
যীশ্ুৃষ্ট জন্মাবার নাড়ে চারশো বছর আগে তিনি এশিয়া মাইনর, মিশর ও 


সিরিয়া পর্যটন করেন এবং বুদ্ধবয়সে নি বিবরণী দিয়ে প্রথম ‘ইতিহাস’ 
লেখেন । 


৯৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


আকবরের সভায় ‘নবরত্ন’ বল্তে কাদের বোঝায় ? 
আকবর নিজে গুণী ও বিদ্বান্‌ ছিলেন, তিনি তার রাজনভায় 

ভারতের সম-সাময়িক নয়জন গুণীকে স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন? 
সে নয়জন গুণী হচ্ছেন (১) টোডরমল্প (২) আবুল ফজল (৩) ফৈজী (৪) ৰীরবল 
(৫) মাননিংহ (৬) তানসেন ৬) হাকিম হুসেন (৮) মোল্লা দোপেয়াজ, 
(৯) আবুল কাদের বদায়ুনী । 

ভারতের “সিপাহী-বিদ্রোহ” প্রথম কবে, কেন ও কোথায় হয়? 

“সিপাহী-বিপ্রোহ' বলতে লোকে সাধারণতঃ বলে থাকে ১৮৫৭ সালের 

মহা-বিপ্রবের কথা, কিন্তু ২৪ পরগণ। জেলার বারাকপুর নেনানিবা 
দৈন্েরাই প্রথম বিদ্রোহী হয়ে উঠে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে । ব্ৰহ্মযুদ্ধে একদল ভারত! 
সৈন্যকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে পাঠানে। হয়। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র ক 
তখনই ভারতীয় নিপাহীদের মধ্যে গুজব রটে যার যে ত্রন্ধযুদ্ধে যোগ দেবার 
জন্ত সিপাহীদের জাহাজে করে “কালাপানি' (বঙ্গোপসাগর ) পার কর! হবে: 
তখনকার দিনে “কালাপানি' পার হলেই জাত যেত _কাজেই এই খবরটি 
বারাকপুরের নেনানিবানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে তার। খুব 
উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ১৮২৪ সালের ৩০ অক্টোবর রাত্রে প্রকাশ্তভাবে 
বিদ্রোহ করে। কিন্তু বন্দুকের ও কামানের গুলিতে বিদ্রোহীদের শখ; 
অনেকেই সেই রাত্রে প্রাণ হারায় এবং বিদ্রোহের নায়কদের ফানি দেওয়া 
হয়। ফলে ১৮৫৭ নালের মহা-বিপ্নবের মত সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা হার! ॥ 
ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । তাই সে কথ। আমরা। অনেকেই জানিও ন!! j 
77 কেন? দো ৰ 


০ থেকে ৯৩ ১ মাইল ৷ ‘Hn রেলপথে এই ‘পলাশী! ন্টেশন! j 
স্টেশন থেকে দু'মাইল দূরেই « দ্ধক্ষেত্র'-_-১৭০৭ খৃষ্টাব্ের ২৩শে জুন 
বৃহল্পতিবার এইখানে বাজী? ছি স্বাধীন নবাব সিরাজন্দৌলার 


ইতিহানের খুঁটিনাটি ৯৩ 


জেনা-বাহিনীর সঙ্গে ক্লাইভের অধিনায়কতায় ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ হয়_এবং 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করেই ইংরেজ বাঙলার তাদের আধিপত্য গড়ে তোলে । 
এ যুদ্ধে নবাবের বাড়ে চার হাজার সৈন্য_-সেনাপতি মীরজাফর ও রায়- 
দুর্লভের অধীনে থাকায়__তারা বিশ্বানঘাতকতা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চে্ট হয়ে 
দাড়িরেছিল__কারণ মীরজাফর ও রায়ছুর্লভ. প্রভৃতি বহু বিশ্বাসঘাতক 
গোপনে ইংরেজের পক্ষ নিয়ে বাঙল। তথ! ভারতকে ইংরেজের হাতে : 
তুলে দিয়েছিল । এই পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষ নিয়ে বার। প্রাণ দিয়ে: 

লড়াই করে গেছেন, তার মধ্যে নবাবের ফরাসী সেনাপতি সেন্ট ফ্রায়াষ্, 
সেনাপতি মীরমদন এবং সেনাপতি রাজা মোহনলালের নাম অমর হয়ে 
আছে পলাশীর মাঠে আজও তাই দেশভক্ত হিন্দু মুমলমান শুধু দু’ ফোটা 
চোখের জল ফেলতে যায়। পলাশীতে যে জায়গাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল সেই 
আমবাগান আজ গঙ্গার চরে পরিণত | 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে ‘বড় আদর্শ, রেখে গেছেন কোন্‌ 
. বীর? 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট অশোক, প্রতাপনিংহ ও শিবাজীর নাম 
স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লেখ। থাকবে । বিশেষ করে শিবাজীর চরিত্র ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এক অপূর্ব আদর্শ রেখে গেছে । কিশোর জীবনে মাওয়ালীদের 
সর্দার ছিলেন তিনি_তিনি দেশপ্রেমে উদ্ুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘশক্তি গঠন করে 
মারাঠ। জাতিকে জাগিয়েছিলেন-_-শুধু তাই নয় সেকালের সেই মুনলমান 
সম্রাটদের অত্যাচারে জঙ্জরিত হিন্দুরাজ্যগুলিকে প্রাণশক্তি জুগিয়েছিলেন। 
তারপর ১৬৭৬ সালে স্বাধীন রাজ রলে, নিজেকে ঘোষণা! করে তিনি রায় 
গড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ত নামে ‘রাজ!’ হলেও কাজে রইলেন 
আদর্শ সৈনিক ও কশ্দী_ রাজ্যের ও রাজার আড়ম্বর তার জীবনে লা 
বিদেশিদের হাত থেকে ধর্ম ও দেশকে প্রাণপণে রক্ষা করা যে প্রত্যেক 
মানুষের ধর্ম এ কথা তিনিই সর্বপ্রথম শিখিয়ে যান ভারতবানীকে। তিনি 


৯৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


রাজা হয়েও তীর গুরু রামদাসের দেওয়া “ভাগোয়া ঝাণ্ডা, বা গৈরিক 
পতাকা’কে কোন দিন পরিত্যাগ করেন নি। 
কোন্‌ হিন্দু রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে ন। থেকে ভ 
করেছিলেন ? 
ভাটিন্দার রাজ! জয়পাল পেশোয়ারের যুদ্ধে সুলতান মাহমুদের কা 
পরাজিত হন--ুলতান মাহমুদ তাকে বন্দী করে মুক্ত করে দেন-_কিজ 
জয়পাল এ পরাজয়ের গ্রানি নিয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে 
রেন। তিনি নিজ হাতে চিতা সাজিয়ে তারই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আম্মহত্য। করেন । 
ভারতের কোন্‌ বিখ্যাত সঙ্জাট যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে বিচলিত, 
. যুদ্ধলিপ্স। ত্যাগ করেন? এ 
সম্রাট অশোক, প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ও মহাবীর ; কিন 
কলিঙ্ের যুদধক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়ে-_যুদ্ধের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা 'রেণে 
তিনি যুদ্ধ জয় করার নীতি একেবারে ত্যাগ করেন। এর পর থেকেই তিনি, 
দেখবিদেশে সংশিক্ষ। প্রচারের ব্যবস্থা করে নকলের মন জয় করার চেষ্টা 
করেন। এককালে অশোকের অনুশাসন বা জ্ঞানের বাণী গোটা ভার! 
ছড়িয়ে পড়েছিল। 
ভারতবর্ষে ইংরাজদের এ্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি যুদ্ধ 
বিগ্রহ ক'রে বিখ্যাত হয়ে আছেন? রী 
টিপু সুলতান, হায়দার আলি, বাজীরাও পেশোয়|, যশোবন্ত র 
হোলকার, আমীর খাঁ, লাল সিংহ, নানা সাহেব, তাত্যা তোগি, 
সি , মীরকাসিম । 
ত মান অন্ত (ডি থেকে পড়ে গিয়ে সারা যান? 
সম্বাট্‌ হুমায়ুন ই এগার থেকে বই পড়ে ফেরবার 51 
পিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পান, এবং তাতেই তার সব 


ইতিহাসের খুটিনাটি ৯৭ 


ঘটে ৷ তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী হাজি বেগম দিলীতে তার কবরের ওপর এক 
বিরাট স্মতিমন্দির গড়ে তোলেন__এটি তৈরী করতে ১৬ বছর লেগেছে। 
এখানে হুমায়ুন এবং তার বংশধরদের বহু লোকের কবর আছে । র 
সত্রাট্‌ বাবরের আসল নাম কি? 

সম্রাট বাবর--বাবর" নামেই ইতিহাসে পরিচিত, কিন্ত তার আসল নাম 
হচ্ছে “জাহিরুদ্দিন মোহাম্মদ" । তিনি ছোটবেলা থেকে খুব দুর্দান্ত আর তেজী 
ছিলেন বলে তাকে ‘বাবর’ বলেই ডাকা হতো । “বাবর” শব্দের অর্থ হলো! 
‘সিংহ’ । 
ভারতের কোন্‌ মুসলমান সত্মাট্‌ গোড়ায় সাধারণ সৈনিক ছিলেন ? 

সম্রাট শেরসাহ সামারামের এক ছোটখাটো! আফগান জমিদারের ছেলে 
ছিন্ন _কিন্ত নিজের বীরত্ব ও বুদ্ধিনত্তা-বলে একদিন ভারতের সম্রাট হতে 
পেরেছিলেন। 
ভারতের কোন্‌ মুসলমান অআট্‌-__শিলী ও সাহিত্যিক ছিলেন ? 

সম্রাট জাহাঙ্গীর কবিত| রচনা করতে ও ছবি আকতে জানতেন-__এবং 
দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। এমন কি তিনি নিজেই 
তার আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন । তাই থেকে জানা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীর 
অত্যন্ত খেয়ালী ও শৌখিন মান্য ছিলেন। শোনা যায় তিনি উক্কাপিণ্ডের 
ধাতু দিয়ে একটি তরবারি তৈরী করেছিলেন । 
১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাযুদ্ধ কি নিয়ে প্রথম বাধে? 

(১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সিংহাননের উত্তরাধিকারী 
যুবরাজ 'ক্রান্সিস্‌ ফাডিন্যাণ্ড' বগনিয়ার সারাজেভো শহরে গ্যাভ্রিলে। 
প্রিন্সিপের হাতে নিহত হন। এই হত্যাকারীর সঙ্গে এমন একদল অস্ট্রিয়া 
প্রবাসী সার্কিয়ান লোকের যোগাযোগ ছিন্ব_যারা অস্ট্রিয়ার পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করতো এবং সাব্বিয়া রাজ্যে তাঁদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কাজেই এই অছিলায় এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরেই 


৭ 


৯৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই অসি সার্িযার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে-_এই! 
থেকেই ক্রমশঃ ইউরোপের যুদ্ধে দল বাধাবাধি নিয়ে হৈ চৈ লেগে যার এবং 
ক্রমশঃ ব্যাপারটা বড় গোছের হয়ে উঠে মহাযুদ্ধের আকার নেয়। 
অষ্টম এডওয়ার্ড কেন রাজ্য ত্যাগ করেন? ধ 
সম্রাট পঞ্চম জঙ্জের মৃত্যুর পর অঠম এডওয়ার্ড ১৯৩৬ সালের ২৪ 
জানুয়ারী ইংলণ্ডের রাজ! হন। কিন্তু ও বছরের শেষের দিকে তিনি “মিের 
ওয়ালিস্‌ সিম্পসন" বলে এক আমেরিকান মহিলাকেবিরে করার বাসনা জানান? 
এ বিবাহে তার রাজ্যনমূহের প্রজা ও অমাত্যদের অমত থাকায় তিনি ১৯ 
মালের ১*ই ডিসেম্বর রাজ্য ত্যাগ করে সেই মহিলাকেই বিবাহ করেন। 
সিরাজদ্দৌলার বাবার নাম কি? 
: িরাজদ্দৌলার বাবার নাম জৈনথপ্দিন,_ভিনি হচ্ছেন নবাব আলিবর্দ 
খাঁর বড় ভাই হাজি আহম্মদ খাঁর ছোট ছেলে-_অর্থাৎ পিরাজদ্দৌলার 
সার বাবা খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাই বোন। মুসলমান সমাজে ওক 
বিবাহ চল্তি আছে। 
ভারতের কোন্‌ সআ্সাজী পুরুষের পোষাক পরে রাজত্ব পরি 
করতেন? 
“ ইলতুংমিসের মেয়ে সমাজ্জী রিজিয়! যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন: 3 
তখনই তিনি নারীর পোষাক ছেড়ে রাজকীয় পুরুষের পোষাক পরেন-_এরং। 
এই পুরুষের পোষাক পরেই তিনি প্রতিদিন রাজ-সভায় হাজির হতেন। bl 
পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ রাজ! ও রাষ্ট্রপরিচালক স্বেচ্ছায় শসিন হু 
ত্যাগ করেছিলেন? ly 
a (৩০৫ পৃ্টাব্ৰে--রোন সম্রাট ভায়োক্লিসিয়ান, ১৮১৪ ধানে জরি 
১৯১৭ খৃষ্টান রুশ [ন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে --জাৰ্শ্মান-রাজ দ্বিতী 
উইলিয়াম, ১৯৩৬ সালে ওর রাজা অ! এগার -১৯৪০ সালে 
কমানিয়ার রাজ। দ্বিতীয় বক্তার হ 


পাঁচ-মিশেলি প্রশ্ন ৃ 
খবরের কাগজের কোন কোন খবরের তলায় 'রয়টার লেখা 
থাকে কেন? 
খবরের কাগজে অনেক খবরের তলায় “রয়টার” লেখা থাকে; কারণ 
পৃথিবীর সবদেশের খবর বিতরণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান রয়টারের কাছ 
থেকে এ খবরগুলি পাওয়া যায়-_এই প্রতিষ্ঠান যিনি প্রতিষ্ঠ' করেন তার নাম 
পল্‌ জুলিয়ান রয়টার। তিনি আগে গরীব কেরাণী ছিলেন, কিন্ত পরে ব্যারন 
উপাধি পেরেছিলেন । 
ফুল্ক্ক্যাপঃ কাগজের নাম অমন হলে। কেন? 
বাজারের ফুল্ব্যাপ কাগজের নামটা হচ্ছে 1০015087, কথাট। এসেছে 
এইজন্তে যে, আগেকার দিনে ঠিক ওঁ মাপের কাগজে ল্ব। চোঙার মত 
একট! টুপির “জলছাপ" থাকতো-_এ টুপির নাম ছিল £০০1৪, ০p বা 
বোকাদের টুপি,_-টুপিট! অনেকট! ও গাধার টুপির মতই । 
বিকেলবেল৷ থিয়েটার বায়স্কোপে যে “শো” হয় তাকে শ্যাটিনী* 
শে! ( Matinee Show ) বলে কেন? 
বিকেলবেল| সিনেমার যে শো হয়ে থাকে তাকে Matinee বলা হয় 
- এইজন্যে যে, খৃষ্টানদের গির্জায় উপাসনা করবার বিভিন্ন সময় বাধা আছে। 
রোমান ক্যাথলিকদের গির্জায় এই সাতটি সময়ের নাম হচ্ছে_ ম্যাটিনস্‌, 
প্রাইম, টিয়েন, সেক্স, নোনপ, ভেস্পাস” আর কম্প্রাইন। ম্যাটিন্স্‌ বলা 
হয় মাঝ রাতের ও বিকালের দিকে একটা বাধা সময়কে । এর থেকেই 
“ম্যাটিনী' কথাটা এসেছে। 
নোটের ওপর জলছ।প CG water-mark ) কি করে হয়? 
মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে_-কাগজের ভিজে মশল| যখন ছাচে ফেলে 
কাগজ তৈরী হয়, তখন ভিজে অবস্থাতেই তারের তৈরী জলছাপের একট! 


১০০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


দেখা যায়, অবশ্য এর জন্য কারিগরী ও কলকৌশলের সাহায্য লাগে। 
১লা এপ্রিল লোকে লোককে ঠকিয়ে ‘এপ্রিল ফুল’ করে 
এবং এ ব্যবস্থ। কে প্রচলন করে? 
. এস্বন্ধে নানারকম মত আছে তবে যতদূর জানা যায়, এ ব্যবস্থাটা করার 
থেকে চলন হয়। আগে ১লা এপ্রিল থেকে বছর গোনা শুরু হোত এ রি 
ফ্রান্সের রাজা চার্লস্‌ ১৫৬৪ সালে এই ১লা এপ্রিল থেকে বছর গণনার প্র, 
 পালটিয়ে ১লা জাঙ্কুয়ারী থেকে বুছর গণনার ব্যবস্থা! করেন। যেদিন তিন 
. এই ঘোষণা করেন সেদিন দেশের লোক সবাই খুব খাপপা হয়ে ওঠে তার ওপর 
কিন্তু পরে যখন জান! গেল যে, -এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ১লা এপ্রিল রাজার্ধে 
যে মহামূল্য ভেট দেবার ব্যবস্থা ছিল, তাও রাজা বদ্ধ করে দিয়েছেন, তর্থর 
সবাই খুশি হলো। এবং বোকামির জন্য লঙ্জিতও হলে|। সেই ভর 
লা এপ্রিলকে বল! হয় “বোকাঁদের দিন’ এবং & দিন তাই বোধ হু 
বুদ্ধিমানদের ঠকির়ে বোকা বানাবার চেষ্টা চলে৷ 
ডাক্তাররা প্রেসরুপসন লেখার আগে [২ লেখে কেন? { 
এর জবাবে জেনে রাখো এ পেটকাটা [২ হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ Receipete 
-এর সংক্ষিপ্ত চেহারা । এই শব্দটির মানে হচ্ছে ‘লণ্ড বা ‘নাও’। অ! 
ওষুধট! তৈরী করার সময় নীচের লেখা “উপাদানগুলি নাও_এইটি বোবা; 
হয় ও একটিমাত্র চিহ্ন দিয়ে। 
পাউরুটি নামের তাৎপর্য্য কি? 


উর ৭ “পাও” (৪০) আর ফরাসী ভাষার রী 
প্যাঃ ( Pan ). র ৮৮ এদেশে ও ধরণের কুটির প্র“ 
প্রচলন করে__তাই রী 1" ‘পাও’ এর সঙ্গে বাঙলা কথা ‘কুটি’ মিলে মিশে 


পাচ-মিশেলী প্রশ্ন ১০১ 


তাসের চার রকম রঙের হুরতন’, “ইস্কাবন” ‘রুইতন’, ‘চিড়িতন’, 
হলে। কেন ? 
আমরা এখন বে ধরণের তান নিয়ে খেলি, এ ধরণের তাসের প্রবর্তন করে 
পর্ভূগীজর! ৷ তাদেরই দেওয়া এ রঙগুলির নাম থেকেই বিরত হয়ে এসেছে 
বাঙলা নামগুলি। পর্তুগীজ শব্দ 47911677, থেকে এসেছে 'হিরতন', 
Ruiten থেকে রুইতন", ‘Sc॥aচpen’ থেকে “ইক্কাবন'__-তবে “চিডিতন? 


যে রঙটিকে আমর! বলি সেটার পর্ভূগীজ নাম হলো 40315796727. এ 


এটিডিতন? কথাটা অন্য রঙের নামের সঙ্গে মিল রাখার জন্যই বোধ হয় 
বাঙালীর। করে নিয়েছে। 
ঠিকানায় নামের পেছনে E59. লেখ! হয় কেন? 

এর জবাবে বল! চলে ওটা নিছক ‘ইংরাজী কায়দা'_-ওদের দেশে এ 
রকম লেখার প্রথার পিছনে একটু ইতিহাসও আছে। সেটা হচ্ছে এই ঘে, 
প্রাচীনকালে ইংলণ্ডের নাইটদের (72181) সঙ্গে সঙ্গে যে সব লোক ঢাল: 
বহন করে নিয়ে যেত তাদের সম্মান করে বলা হোত এএক্কোয়ার' ( squire) 
নেই সম্মানের খেতাব শেষকালে চলন হয়ে গেল ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে । 
আর তারই নির্লজ্ব অনুকরণ করে আমরাও এ 59. লিখতে শিখলাম | 
হাইড্রোজেন বোম! কত ভয়ঙ্কর ? 

আমেরিকার প্রথম হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা কর! হয়েছে ১৯৫৬ সালের 
মে মাসে বিকিনির বলয় দ্বীপে | এই বোম ফাটানোয় যে আগুনের গোলা 
জলে উঠেছিল, তার পরিধি ছিল চার মাইল ব্যাপী আর তাতে আলো 
হয়েছিল পাচশো সুধ্যের সমান। বোঝো তাহলে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! 
বেতার বিজ্ঞানে কিলোসাইকেল বল্তে কি বোঝায়? 

বেতার তরঙ্গের পরিমাপ করা হয় এই কিলোনাইকেলের হিসাবেই। 
এক কিলো। সাইকেল মানে উ্রকহাজার শবতরদ্দ__একসেকেণ্ডে যা 


সঞ্চারিত হয়| 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী 
জগতের আদি-নাহিত্য কোন্‌ ভাষায় স্থষ্টি হয়েছে ? 
ইংরাজী বইতে গ্রীক সাহিত্যকে জগতের আদি-সাহিত্য বলে প্রচার বর" 
হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞ পণ্ডিতের! অনেকে বলেন ভারতবর্ষেই প্রথম সাহিতোর 
্। কারণ -মহেন্জোদারো' আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই বলেছে 
ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ হাজার বছরের পুরানো_আর বারা সব চেয়ে কর 


আাধ্যভাষা। বেদের পরে এলো উপনিষদ্‌। তারপর এই বৈদিকভাষ। থেকে 


স্থষ্টি হয়েছিল সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত। সংস্কৃত ভাষায় আরও উন্নত ধরণের 

সাহিত্য হয়ে দেখ। দিল রামায়ণ ও মহাভারত ৷ সংস্কৃত সাহিত্যের সমসা মরি 

বল| চলে_পারশ্ত, গ্রীন, রোম, ও চীনের সাহিত্যকে ৷ 

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোন্‌ কোন্‌ ভাষাতে স্থর্টি হয়েছে? 1 
শংস্কত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী (পারসীক ), ল্যাটিন, ইতর 

জার্মান এবং আমাদের বাঙল। ভাষাতেই জগতের নবসের! সাহিত্য * 

হয়েছে বলে পশ্ডিতের। স্বীকার করেন। / 


ভারতের বর্তমান নর, বালা, হিন্দী, গুজরাটী, তামিপঠ 
তেলেখ, ডদ্দু, মারাঠী, উড়িয়া, মালয়ালাম্‌ আসামী ও-কানাড়ী ভাষাৰে 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী ১০৩ 


বাহন করে গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ভারতীয় ভাবায় বহু প্রাচীন গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়। গেছে, এবং বর্তমানেও বহু ভালে! ভালো! গ্রন্থ রচিত হচ্ছে 
ভারতের সাহিত্যকে নম্দ্ধিশালী করবার জন্য । তোমরা যে কোন বিদেশী 
সাহিত্য নিয়ে মাথ! ঘামাবার আগে ভারতের সাহিত্যকে ভাল করে জানবার 
ও চেনবার চেষ্টা করবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বাঙলা 
সাহিত্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে । 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কি? 

আরবী ভাষ| প্রাচীন “সেমেটাক" ভাষাবর্গের ভিতরেই পড়ে। তবে: 
আরবী সাহিত্যের আদি বলতে যা পাওয়া যায়, তা পঞ্চম শতকের কবিদের 
রচন। এই মর কবিতা ফুখে মুখেই প্রচারিত হতে|। ৭০* খৃঃ অন্দের আগে 
কবিতা লেগবার প্রথা আরবী সাহিত্যে ছিল না৷ বলেই জান] যায়। আরব 
গণ্য সাহিত্যের সবচেরে পুরানো নিদর্শন হলে! পবিত্র কোরাণ'। ইসলামী 
বিশ্বাস অঙ্গ্যায়ী কোরাণ হচ্ছে আল্লাহের বাণী, এবং স্বর দূত জেব্রাইল 
মারফত হজরত মোহম্মদের নবীজীবনের ২৩টি বছর ধরে সাময়িক প্রয়োজন 
অনুমারে এই বাণী পৃথিবীতে এসেছে । এই কোরাণ তিরিশটি খণ্ডে ও একশো| 
চৌদ্দ অধ্যায়ে ভাগ করা। আরবী সাহিত্যের উন্নতির স্থত্রপাত হয় খৃষ্টীয় 
অষ্টম ও নবম শতকে | তখন মহামতি মনস্থর, হারুন-অল্-রসিদ প্রভৃতি 
খলিফারা সাহিত্যকে পুষ্ট করবার জন্য ধর্মমত ও কবিতা ছাড়াও_সংস্কৃত, 
পিরিয়াক ও গ্রীক ভাষার রচিত বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থের অন্থবাদ করান । 
আরব দার্শনিক ও গাণিতিক “অল কিনুদি' গ্রীক লেখক জ্যারিন্তোতলের 
গ্রন্থ আরবীভাষায় তঞ্জমা করেন । জগতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আরব্য উপন্যাসের 
নাম তোমর! সকলেই শুনেছ, কিন্তু এই গ্রন্থ আরবী সাহিত্যের সম্পদ কি 
পারসিক সাহিত্যের স্থষ্টি তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, 
এই গল্পগুলি ভারতবর্ষ বেঁকে পারস্যের ভিতর দিয়ে আরবে পৌছায়। কেউ 
বলেন পারসিক গল্পগ্রন্থ “হজার আফসান" থেকেই এর উপাদান সংগৃহীত হয়। 


১০৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণু 


কারুর কারুর মতে এই গল্পগুলি একসঙ্গে ‘কিতাব অল্ক. লয়লা' নামে 
আরবাভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। J 
পাঁরসিক সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস কি ? Y 
পারসিক সাহিতোর প্রাচীন সাহিত্য বলতে বোঝায় যীশুধৃষ্ট জন্মাবার 
প্রায় ২ হাজার বছর আগে থেকে ২২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য 
হয়েছিল তাই । তখনকার দিনের কোন গ্রন্থ পাওয়| যায় না বটে, তরে 
‘বংনপ্রাপ্ত প্রাচীন “নিনেভা" (1০৮1) শহর খুঁড়ে যে চিঠিখানি ও ফাইরান 
.. দারিয়স্‌ প্রভৃতি আযাকামেনিয় সম্রাটদের তৈরী যে সমস্ত স্থৃতিফলক বেহিশতু 
ও পাসিপোলিন প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া গেছে সেইগুলিই এই প্রাচীন 
পারসিক সাহিত্যের নিদর্শন। ২২৬ খৃঃ অন্দে নানানীয় সাত্রাজ্য স্থাপনের 
“য় থেকে ৬২৬ খৃঃ অে মুসলিমদের পারস্য অধিকারের সময় পর্যাস্ত থে! 
গারসিক সাহিত্য পাওয়া যায়-_সেই সাহিত্য সানানীয় ও পহলবী সাহিত্য 
নামে খ্যাত। আবেন্তা, জিন্দ (আবেস্তারব্যাধ্যা) ও পাজিন্দ  জিন্দের 
ব্যাখ্যা) প্রভৃতি ধর্শগরথগুলি ছাড়। ও যুগের লেখ! কোনও গ্রন্থের বড় বিশেষ 
সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃত পারসিক সাহিত্য বলতে যা বোঝায় ত 
স্থষ্টি হয় আরবীয় মুঘলিমদের পারস্য বিজয়ের পর থেকে-_১৯০« সালের পারগ্ 
বিপ্লবের আগে পথ্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পারসিক লাহিত্যে বহু উন্নতধরণের 
সাহিত্য-্থ্টি দেখা দেয়। এই যুগে কবি, কাব্য ও সাহিত্যের আদর রাজা 
সভায় ছিল বলেই অনেক পারনিক কবিও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন! 
তার মধ্যে দকীকী-_প্রথম পারসিক জাতীয় মহাকাব্য “শাহ-নামাহ রচনা 
করবার ভার গ্রহণ করেন কিন্তু হাজার শোক লেখার পরই, তার এক | 
নয়ত তাকে হত্যা করে । কাজেই মহাকবি ফেরদৌসী তুলি শাহ-নামাহ'র 
ওমর খৈয়ামের 'কুবাইস্াং রচিত হয; নীতিবাগীশ কবি শেখ সাদী “গলিত 
ও পুস্তা' রচনা করে সারা জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী ১০৮ 


পারসিক সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থা্টি কি? 

ওমর খৈয়ামের__প্রুবাইয়াৎ্ ; ক+আনীর-_“কানিদা সবে? ; মৌলানা 
শেখ জালালুদ্দিন রুমীর-_মসনবী’; শেখ মুসলহাউদ্দীন সিরাজ সাদীর__ 
গগুলিস্ত' ও “বুস্ত1'$ ফেরদৌসীর-_“শাহনামা") ফৈজ-টফৈজীর-_কুজিয়াৎ,ঃ 
“তালিম হোশ্ক্রবা,॥ হাফিজ শেখ নামস্থদ্দীন তাব্রিজীর-_“দেওয়ানা-ই- 
হাফিজ’; সৈয়দ আশ্বাস শুভ্তরীর__“মন্সা" ও “নলওর়া” ; উবেয়দুল্লা আল্‌-_ 
উবেয়দী ; আল মুহরাওয়াদীর “দিওয়ানা" ; আমীর খপরুর-_-“দিওয়ানা” ; শেখ 
ফরিদউদ্দীনা আত্বারের__পন্দনামা”) স্যার মহম্মদ ইক্বালের-_পয়ামে 
মশারিক'। 
সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কি কি? 

সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্বষ্টির নিখুঁত তালিকা দেওয়া এখানে 
সম্ভব নয়_তবে মাত্র কয়েকটি স্ষ্টির নাম এখানে দেওয়া হলোঁ যা 
তোমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত--কারণ জগতের সাহিত্যের জনক 
যে সংস্কৃত সাহিত্য, তা তোমার দেশের গৌরব ও জাতির গৌরব 

সংস্কৃত গগ্ত-সাহিত্য $-দণ্ডীন্‌ রচিত “দশকুমার চরিত" । বাণভট্টের 
“কাদরী” ও হহর্ষচরিত'। সংস্কৃত কাব্য £_কালিদাস রচিত-_“রঘুবংশ', 
‘কুমারসন্তব’, “মেঘদূত', খতুনংহার’। ভারবি রচিত__“কিরাতাজ্জুনীয়?। 
ভট্ট! রচিত-_“ভটি কাব্য’ | ভর্তৃহরি রচিত-_“বৈরাগ্য শতক" 'শৃঙ্গার শতক,’ 
‘নীতি শতক" | অশ্বঘোষ রচিত - “বুদ্ধ-চরিত্র” | শ্রীহর্য রচিত-_“নৈষধীক্ 
কহুলন রচিত-__“রাজতনঙ্গিনী”। জয়দেব রচিত - “গীতগোবিন্দ' | স্থবন্ধু 
রচিত__'বানবদত্ত' ৷ বিহলন রচিত_“চৌর পঞ্চাশিকাঁ। রাজা অমরু 
রচিত-_-“অমরু শতক’ । হলায়ুধের-কবিরহস্ত'। মাঘের-_“শিশুপালব্ধ” | 
কবিরাজের_-রাঘবগাগবীয়' | সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য £_কালিদান রচিত 
-_ পিকুন্তলা" €বিক্রমোর্কাশী”, “মালবিকা গ্িমিত্র',*শৃদ্রক রচিত- “ৃচ্ছকটিক’ ৷ 
ভবভুতি রচিত_“মালতীমাধর', “মহাবীর চরিত’,“উত্তররাম রচিত'। দিঙনাগ 


১৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড | 
রচিত__কুন্দমাল।'। বিশাধ দত্ত রচিত-_'মুদ্রারাক্ষন’। ভট্টনারায়ণ রচিত রর 
“বেণী বংহার'। ক্ষেমীশ্বর রচিত_চণ্ডকৌশিক? ৷ দাসোরর মি রচিত 
হনুমান নাটক'। ভান রচিত_পপ্রতিম। নাটক’, ধাম ব্যারোগ? স্বপ্ন 
বংসবদতত। প্রস্থতি। জহর্ষ রচিত--ব্রত্বাবলী’, “প্রিয়দর্সিকা', ‘নাগানন্দ' 
নাজশেখর রচিত__বিদ্বশালভপ্রিকা?, “কপূর যঞ্চরী” । সংস্কৃত উপকথা 
ও রূপকথা -সাহিত্য ৪ পঞ্চতন্্র ‘হিতোপদেশ’, “বেতাল পঞ্চবিংশতিঃ: 
নিন ছাজিংশিকা? কখানরিৎসাগর, 'বৃহুৎকথা মগ্ররী” প্রভৃতি । সংস্কৃত 
শলন্কার শান ও ব্যাকরণ £_দণ্ডী রচিত_-কাব্যাদ্শ'। বিশ্বনাথ রচিত 
ছা আানন্দবদ্রীনের-_-“বস্যালোক' । পাণিনির__-ষ্টাধ্যায়ী'। 
_পতগথলি রচিত-__“্মহাভান্য” ৷ ভট্টোজি দীশ্ষিতের-__এসিদ্ধান্ত কৌমুদী'। 


সংস্কৃত বেদের অনুবাদ: ও ট্টাকাকার হিসাবে কোন্‌ কোন্‌ 
ইউরোগীয় পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন? 


জাম্মান পণ্ডিতের! বেদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছেন, তদের মধ্যে 
লুডভিগ গেল-ডনার ও ওলডে 


্বার্গ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্যাক্স-মূলার। 
উইলনন, গ্রীফিথস্‌ প্রমুখ পণ্ডিতের! বেদের অনুবাদ করেন। J 
ডৰ্দ, সাহিত্যের ইতিহাস কি? y 
আফগান ও তুকীরা ভারতে এনে পা্শী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ব্যাকরণ জুড়ে 
ভাষার কথাবার্তা বলতো সেই ভাষাই উদ্ুভাষা বলে পরিচিত হয়। এর 
গেখার অক্ষর পারসিক। এই ভাষায় আরবী কথাও আছে। উদ্দুলাহিত্যের । 
ইতিহাস যেটুকু পায়! গেছে তাতে জানা গেছে বাহমণি রাজ্যের কয়েকজন! 
কবি এই মিশ্রিত ভাষায় প্রথম কাব্য রচন! করেন-_এগুলিকে উদ্দু সাহিত্োোর 
দি ন্াহিত্য বলা চলে । উদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যে সিরাজদ্রীন 
হী, আঙ্ছ থান, আমীর “সক, বান্দা! নওয়াজ, খুব মহম্মদ চিন্তি, গালিব 
প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ! আকবরের সময় নাভির ভারতে 
উদ্দ ভাষ। প্রচারের সঙ্গে উদ্দ সাহিত্যের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে। উন্দু 


৬. 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী ১০৭ 
সাহিত্য বর্তমানে বিশেষ পুষ্টি লাভ করেছে ও বিভিন্ন ভাষার অেষ্ট গ্ন্থগুলিরও 
অনুবাদ হয়েছে । দ্‌ 
উর্্দ, সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্থষ্টির অষ্টাদের নাম কি? 

উদ্দ্“নাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্থপ্রি বলতে অনেকগুলি বই-এর নামই বলতে 
হয়, তা দেবার মত জায়গা নেই। উদ্দ্সাহিত্য সম্বন্ধে জানতে হলে বিখ্যাত 
পণ্ডিত নওয়াব নানির হোসেন রচিত “দাস্তান-_ই-উদ্দ্” এবং “মোগল-ওর- 
উদ্দু” গ্রন্থথানি পড়তে হবে। বিশেষ করে আমি শুধু উন্দু সাহিত্যের 
কয়েকথানি বই-এর নাম ও বিভিন্ন নাটক কাবা ও কাহিনী রচয়িতাদের 
নাম ছাগালাম। 

(১) মহম্মদ ছ'সেনী বান্দা নওয়াজ রুচিত-__“নিরাজ-উল-আনিকিন' 
(২) খুব মোহম্মদ চিন্তি রচিত--খুশ তরঙ্গ’ (৩) শাহ আলী মোহম্মদ 
গ্রামধনী রচিত -"জওগাহির-ই আপরর আল্লাহ, (3) শামন্নদ্দীন মজহার 
রচিত--“দেওয়ানী মন্দরহার" (৫) আবছুল হালিম শরার রচিত-_( কাহিনী) 
'আয়াম-ই আরব' ও হুসন্‌-কা-ডাক্‌’ (৬) প্রেমচাদ রচিত ( উপন্যাস ও গল্প ) 
-ইসর-» ‘বজায়-ই-হুনন্‌', “সোজী-ই ওয়াতন, “থাকী পরওয়ানাঃ 
(৭) নাজীর আহম্মদ রচিত ( উপন্যাস )_‘শির-ত উল্-আজম্‌» “তাবা-তুন্‌ 
নুসুহ, (৮) শিব লি নৈমানী রচিত (জীবনী )--পিরউল আজম", “আওরঙ্- 
জেব’, “আল্ফারুক্‌ণ, (৯) সার সৈয়দ আহম্মদ রচিত (প্রবন্ধ )_‘আসর উল্‌ 
ননা-দিদি' “পিল্স্লা-ই-মুল্ক-ই-হিন্দ' (১০) আগা হাশর কাশ্বিরী রচিত 
(নাটক) “হুরদান* “খবহুরৎ বালা" ‘তুকাঁ হুর’, “গঙ্াবতরণ' (১১) মৌলানা! 
আজাদ রচিত--“ফপানা-ই আজাদ" (১২) দেওয়ান শায়দ! রচিত__“নম|ইচাদ" 
‘ক্ষণ বংশ!’ (১৩) স্তার মহম্মদ ইক্বাল রচিত_“বলে দরাহ' ও “বাবে 
জেব্রাইল' (১৪) পণ্ডিত মেনারাম ওক] (ইনি লেখক ও কবি হিনাবে বর্তমানে 
বিশেষ বিখ্যাত )--এর অনংখ্য গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে “আদরী ইয়াত’ 


চমৎকার বই। 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী ১০৯ 


অনুদিত হয়েছে। আধুনিক তাষিল সাহিত্যে রাও সাহেব কুত্রঙ্গণিয় 
মুদালিয়ারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি বলা হয়। 
গুজরাটা ভাষ! ও সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি? 

বর্তমান ভারতবর্ষে গুজরাটা ভাষার সাহিত্যেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 
কাজেই ভারতবাসী হিসাবে এই ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা 
উচিত। গুজরাটের ভাষা পশ্চিমা হিন্দী বা রাঁজস্থানী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। এই ভাষার স্বষ্টি হয়েছে প্রাচীন আধ্যভাষার দক্ষিণ পশ্চিম শাখা; 
থেকে । গজরাটা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানে! রচনা যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে 
১১৪৫ শতাব্দীর শালিভদ্র রচিত “ভর্ভেশ্বরবহবলী'। গুজরাটী সাহিত্যের 
আদিযুগের নাম কর! গ্রন্থকার বলতে “সোমন্থন্দরে"র নাম করা চলে । তিনি 
গন্যে ও পঞ্চে ব্যাখ্য। ও টাকাকারে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক সাহিত্য 
রচনায় গুজরাটা ভাষায় যাকে গুজরাটা সাহিত্যের জনক বলা হয়, তার নাম 
“ভাটুনা”॥ এর পরেই ভক্তিমূলক সাহিত্যের হুচনা হলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
নরসিংহ মেহতার রচনায় । নরসিংহ মেহতার রচনার অধিকাংশই হচ্ছে 
ধৰ্মমূলক কবিতা, ওঁকেই গুজরাটা সাহিত্যের আঁদি কবি বলা হয়। প্রাচীন 
গুজরাটা সাহিত্যে মীরাবাঈ, আখো, প্রেমানন্দ প্রভৃতি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ ও 
কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । উনবিংখতি শতাব্দীতে গুজরাটাতে আধুনিক সাহিত্যের 
ধার! আনেন দলপত রাম, নর্শদাশক্কর, মণিলাল, নওলরাম, লক্ষ্মীরাম, 
রেবাশঙ্কর, শ্যামল ভট্ট প্রভৃতি নাম করা লেখক। গুজরাটা সাহিত্যে গন্ধ 
দেখা দের ইংরেজদের যুগে। ১৮৮৫ খৃঃ থেকে ১৯১৪ খৃঃ বর্তমানের গুজরাটা 
সাহিত্যে নাটক, ছোট গল্প, কবিতা বিশেষ উন্নত হয়ে উঠে, গোবদ্ধন রাম 
ত্ৰিপাঠী, মণিলাল নাবুভাই, ভোলানাথ দিবিতিযার আবির্ভাব হয় । 
বর্তমান গুজরাটা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও ভাদের 


রচনার নাম কি? 
গোবর্দন রাম রচিত--“সরক্বতীচন্দ্র; রামন্লাল বসন্ত লাল দেশাই রচিত 


১০৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


তামিল ভাষ। ও সাহিত্যের ইতিহাস কি? 

ভারতের প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে যে ভাষা দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা! 
বলে পরিচিত ছিল,নেই ভাবাই তামিল ভাষার কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে! 
উত্তর ভারতে যেমন হিন্দী ও উদ্দ, প্রধান ভাষারূপে চলিত তেমনই দক্ষিণ 
ভারতে এই তামিল ভাষা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। পত্তিতদের মতে: 
প্রাচীন তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কতের পরেই আসন পেতে পারে। এই 
তামিল সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে খৃষ্টীয় নবম, দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মাব[মাঝি সময়টাতে, দাক্ষিণাত্যে জৈনদের প্রভাব তখন খুবই বেনী 
ছিল। তামিল সাহিত্যের আদিতেও অন্যান্য সাহিত্যের মত এক কাব্যের 


fi 
মাদানি পাওয়া যার, এই কাব্যের নাম ‘নালড়িয়ার’। এর পরে প্রাচীন তামিল 


রচনার সর্ববতেষ্ট প্রমাণ যা পাওয়া মায় তা হচ্ছে “তিরুবন্ুভবন'-এর রচিত 
কুরাল্‌'_এই গ্রন্থে পণ্য, 


ধন ও প্রমোদ সংক্রান্ত ১৩৩০টি ছোট ছোট গান 
গ্রথিত হয়েছে। এই গীতাবলী তামিল ভাষায় বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত 
হয়েছে ও অনুদিত হয়েছে। তামিল সাহিত্যে উক্ত তিরুবনুভন-এর ভাগিনী ৷ 
'অভ্ভেই” রচিত_‘অত্তিসদ্দী’ ও ‘কৌোরেইভেইন্দান’ নামে দু'টি ছোট ছোট 
নীতিকাব্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, এ ছু'ট বই তামিল স্কুলে পড়ানো। হয়! 
এব ছাড়া প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ‘চিন্তামণি’ “দিবাকরমূ* ও বন্ধন রচিত 
য়পম: প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা 
বভদেব-যিনি “অতি বীর রাম পাণ্ডা’ বলে পরিচিত ছিলেন-__তিনি গ্রীহর্ম 
রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ “নৈষবীয়া-এর অনুকরণে *নেইদাদম” বলে এক কাব্যগ্রন্থ 
“কাণ করেন। ইনি তামিল সাহিত্যে মৌলিক রচনার আদর ক'রে তামিল 
সাহিত্যকে উন্নত করে তোলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে_কুমার 
রুপার দেশিকাম রচিত-_“নীতিনেরি ভিলকমণ কাব্য তামিল ভাষার 
প্রকাশিত হয়, এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিক তামিল সাহিত্য বিশেষ 
প্রসার লাভ করেছে ও বিভিন্ন ভাষার বহু বিখ্যাত বইও তামিল ভাষায় 
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_ পন্বজ', “গ্রাম লক্ষমী’, ‘হৃদয়বিভূতি’ “ক্ষিতিজ' ; শারদাপ্রনাদ বর্ম 
রচিত-_ “্ঘাড্ডাঁপাকো”, “রাজকথা” ; দত্তাত্রের কালেলকার রচিত--“জীবন- 
বিকাশ,’ “হিমালয়নে। প্রভান’, (ভ্রমণ কাহিনী ) লোকমাতা" ; ধূমকেতু বা 
গৌরীশঙ্কর যোশী রচিত-_পরাজয়+, (উপন্তান ) “তানাখা" ; আর্দেশীর ফ্রামজী_. 
খবরদার রচিত--( কবিতার বই) 'াস্্রিকা', ‘দার্শনিক’, “ভারতেন-ক্কার'” 
'কল্যাণাকা"। এছাড়। গুজরাটের আধুনিকতম সাহিত্যিকদের মধ্যে কে, এম, 
মুন্দী বহু উপন্যান ও নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। নাট্যকার হিসাবে: 
বাতুভাই লালভাই উমরভাদিরা, গল্প লেখক হিসাবে রামনারার়ণ বিশ্বনাথ 
পাঠক দবিয়েত ), ধন্ম্খলাল মেহতা গুজরাটা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন । 
কবিদের মধ্যে দামোদর বোনাদকার, কেশব শেঠ, উমাশস্কর যোশী এবং 


লেখিকাদের মধ্যে বিগ্ঞাগৌরী, স্মতী ত্রিবেদী, দীপিকা দেশাই, হানসা 
মেহটা সমধিক প্রসিদ্ধ । 


হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস কি? ) 
হিন্দী নাহিত্যও এসেছে সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের ধার! অবলম্বন করে।! 
মাগধী-প্রাকুত থেকে যেমন বাঙলা ভাষার স্থপ্রি, তেমনই শৌরসেনী-প্রার্ত 
ধীরে ধীরে শৌরসেনী অপত্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে! 
প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে রাজপুতানার বীরদের জন্গগাথা এবং প্রাচীন ভক্তদের 
রচনার সন্ধান পাওয়। বায়_টাদ বরদাই রচিত “পৃথ্বীরাজ রানো" বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বিদ্যাপতির পদাবলী ও চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে মহাপুরুষ দাদু, কবীর. 
প্রভৃতি মুখে মুখে যেদব পদ রচনা করে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই থেকেই | 
হিন্দী ভাষার সাহিত্য স্প্টি হয় এ কথা বল! চলে। তবে এইগুলির ভাষা 
এখনকার হিন্দীর মত ছিল না। তাদের নেই সব কবিতা ও পদাবলী সংগৃহীত 
হয়েছে নানাগ্রন্থে ও বিভিন্ন ভাষার অনূদিত হয়েছে। ইংরেজীতে কবীরের 
দোহা অন্বাদ করেছেন ওয়েন্টকট্‌ ও মেক্লিফ বাহেব। হিন্দী সাহিত্যে 
কৰীর-এর রচনা কবীর বচনামৃত' ও “কবির বিজকঃ নামে আজও প্রসিদ্ধ 
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হয়ে আছে। বর্তমানের হিন্দী নাহিত্য উন্নত হয়ে প্রকাশ লাভ করে সম্রাট্‌ 
আকবরের সময়_খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে; সেই সময়ে কুতুব শেখ ও মালেক 
মহম্মদ জারী হিন্দী সাহিত্য রচন| করেন) ভক্ত কবি তুলসীদাস রামচরিত 
মানস’ ও অন্তান্ত গ্রন্থ রচনা করেন । এ 
মধ্যযুগ অর্থাৎ ১৫৫০ খৃঃ অব্দ থেকে ১৮০০ খৃঃ অব্ পর্যন্ত যে সময়, এই 
সমরেই হিন্দী কাব্য সাহিত্যের চরম উন্নতির সময় বলে ধরা হয়। এই যুগেই 
- তুলবীদান ও স্রদানের কাব্যসাহিত্য হিন্দী সাহিত্যকে গৌরবা্বিত করে 
তোলে৷ হিন্দী সাহিত্যও গোড়ার দিকে কবিতার আকারেই প্রকাশিত হয়! 
পরবর্তী যুগের হিন্দী কবি হিসাবে বাবু হরিশচন্ত্র (ভর্তেন্দু'), 'প্রতাপনারায়ণ, 
প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যে প্রকৃত গন্য সাহিত্যের প্রচার হয় উনবিংশ 
তাব্দীতে। তখনই হিন্দী সাহিত্যের প্রথম উপন্তার ‘রাণী কেত.কী-কী কহানী’ 
রচনা করেন সৈয়দ ইনসাল্লাহ খান-_তাকে অন্থসরণ করেন শ্রীনিবাস দান, 
বালকুঞ্ণ ভট্ট, গদাধর নিংহ, দেবীকানন্দন ক্ষেত্রী প্রভৃতি । দেবীকানন্দনের 
‘চন্দ্ৰকান্ত’ ২৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট উপন্যাস । এরপর দেখা দেন হিন্দী 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক প্রেযচন্দ্র (১৮৯০-১৯৩৬ ) ; প্রেমটাদের ছোট 
গল্পগুলিও ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে 
শঙ্করপ্রসাদ নিরাগী কৌশিক, ধনীরাম প্রেম, স্বদর্শন প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ 1; 
হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট কয়েকটি সৃষ্টি কি? 
প্রাচীন হিন্দী কাব্য সাহিত্য বলতে এই কটি স্্টিকেই বোঝায় £_চাদ 
বর্দাই রচিত-_পৃথ্বিরাজ রসায়% ; কবীর রচিত--“কবীর বচনামূত' ও “কবীর 
বিজক') তুলপীদাস রচিত_-“রামগরিত মানস” গীতাবলী’; দীন কষা 
রচিত-“রস কল্লোল’; লাল কবি রচিত--“ছত্র প্রকাশ’; স্থরদান রচিত 
“হুরসাগর"$ কেশবদান রচিত--“রামচন্দিকী', “কবি প্রিয়া, “রসিক প্রিয়া! 
বিহারীলাল রচিত--“সাত বইয়া") রতন-কোতঙর রচিত--“রতন হাজরা! ; 


,হিধা নিধি’, ‘নীতিকু্্ম’ | 
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আধুনিক হিন্দী কাব্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি £__-অযোধ্যা 
সিং উপাধ্যায় রচিত--“প্রিয় প্রবাস’ ; বাবু হরিশ্চন্দ্র রচিত__“প্রম মালিক; 
‘প্রেম মাধুরী’, ‘প্রেম-প্রলাপ’ ও ‘প্রেম কুপ্তরী” $ মোহনলাল মাহ তো রচিত_ 
একতারা» ‘নিৰ্ম্মাল্য’ ; মহাদেবী বর্শা রচিত-_“নীহার’, ‘নীরজা!, ও ‘রশ্মি! ; 
₹ মৈথিলী শরণ গুপ্ত রচিত__“কিষান শকেত’,'ভারত ভি’, “যশোধারা) স্মিত 
নন্দন পান্থ রচিত_* বীণা”, “গ্রন্থি, গুঞ্জন’, ও পল্লব"; রামকুমার বর্শা রচিত, 
. বপরাশি',অঞচলি, ; শ্রীধর পাঠক রচিত-_শ্রান্ত পথিক’, ‘উজর গ্রাম’; অঞ্চল | 
. চিত-_“মধুলিকা", ‘অপরাজিতা ও ‘কিরণ বেলা; শ্রীনারায়ণ অগরওয়াল 
রচিত “মানব” ও ‘রতিকা রাগ’ ৷ 
আধুনিক হিন্দী নাট্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট সম্পদ £_রাধেশ্যাম 
'রচিত--“উষা অনিরুধ+, ‘দ্রৌপদী স্বয়স্বর’, ‘অবণকুমার’ ; জয়শঙ্কর প্রসাদ 
রচিত__প্রায়শ্চত্' ‘বিশাখা’, ন্ত্রগুপ্', ‘অজাতশক্ত', ‘কামনা, ‘বাজ্যত্রী? 
প্রেমচাদ রচিত__-সিংগ্রাম’, 'কার্বালা” ; বেচন শর্মা উগ রা রচিত-_ুস্বন' 7 
ভগবতপ্রনাদ বাজপেয়ী রচিত-_“ছলনা' | নু 
আধুনিক হিন্দী কথা সাহিত্য ও উপন্যাস সাহিত্যের কয়েকটি সৃষ্টি £_ 
বেচন শর্মা উগরা রচিত-_বধয়া কি বেটা”, ‘চাদ হসিনো কি খাতৃতা, ‘দিলীকা 
দালাল,','শরাবী' ; চক্রসেন শাস্ত্রী রচিত-_“হৃদয়ক1 পরখা» হৃদয় কি পেয়াসা'। 
“অমর অভিলাষ’ ; দেবকীনন্দন ক্ষেত্রী রচিত_চন্দ্রকান্ত সন্তস্তি,/কুস্মকুমারী' 
নরেন্দ্র মোহিনী’; প্রেমচাদ রচিত-_“গোদান”, “সেবাপদন', পরঙগভূমি', 
কর্ভূমি” ‘কাব্যকলাপ’, ‘প্রেমাশ্রম’ ; জি, পি, শ্রীবান্তব রচিত-_প্রাণনাথ? 
‘দিলাকী আগা") জ্ঞানেন্্ কুমার রচিত-_পরখা”, “তপোভূমি” ; শ্রীরাম এ 
বচিত-“শিকার' (শিকার কাহিনী )। 
তেলেগু সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট সৃষ্টি কি? 
ন্ীচোড়াদেবী রচিত-কুমারসম্ভবম্*) এম-নরসিংহম্‌ রাও রচিত 
“মুণি মাপিক্যম্‌ কথলু' ? চক্রপানি রচিত-_'পাঞ্চজন্তমূ” (রবীন্দ্রনাথ, বহ্ধিমচর্জ” 
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পরশুরাম, ববীন্দর মৈত্র প্রভৃতির বাঙলা গল্পের অন্থবাদ ); বিশ্ববন্ধু কবিরাজ 
রচিত--'বিনোদ নাটিকালু* (নাটিকার বই ), রয়াপ্রস্থ হুব্বারাও রচিত 
'রাম্যালোকমণ” যুগ কৈকেয়’ (কবিতার বই )। 
আসামী বা “অহমীয়া” ভাষ৷ ও সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি? 
প্রাচীন ‘আসামী’ বা “অহমীয়া” ভাষার উৎপত্তি হয় টিবেটো৷ চাইনীজ বা 
ভোট চীন ভাষা গোষ্ঠির ভোটব্রন্ম ( Tibeto Burman ) শাখ| থেকে | কিন্তু 
সে ভাষার পরিচয় বর্তমানের আসামী সাহিত্যে বড় একটা মেলে না: 
বর্তমানের আসামী ভাষা সৃষ্টি হয়েছে_ মাগধী বা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে । 
তবে কবে এবং কিভাবে এ ভাষার সৃষ্টি হলো তা সঠিক বলা যায় না 
অন্তান্ত সাহিত্যের মতই এই ভাষার সাহিত্যেরও জন্ম হয়েছে-_আসামীরা 
মুখে মুখে যে সব গান বেঁধে গাইতে| সেই সব ‘বিহুগীত’ বা ‘পল্লী সঙ্গীত! ও; 
“ছুড়া'কে অবলম্বন করেই । তাই পরবর্তী যুগের আগামী সাহিত্যের বিখ্যাত 
রচয়িতা “দুর্গাবর, “পীতান্বর' “মানকরে"র রচনায় এমমকি শঙ্করদেবের “রামায়ণ 
গ্রন্থিতে পর্য্যন্ত প্রাচীন “বিহুগীতে'র প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আঃ. 
সাহিতে)র যেটুকু ইতিহান পাওয়া হায়, তা হচ্ছে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
পর থেকে__এইঈ সময়ে কমতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের সহায়তায় স্থপণ্ডিত 
‘হেম সরস্বতী’ সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ ক'রে আসামী ভাষায় “প্রহলাদ চরিত্র" 
ও ‘বামন পুরাণ’ রচনা করেন। তবে ভার সেই আসামী ভাষাকে বলা চলে 
সংস্কত-আসামী, অর্থাৎ নেই ভাষা ঠিক আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার মতই 
সংস্কৃত বহুল শব্দে ভর্তি ছিল । প্রাচীন আসামের কমতাপুরের (নওগা) কচারি 
রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আসামী ভাষা ও সাহিত্য উন্নত 
হয়ে উঠেছে একথা জানা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে কবিরাজ মাধব কাপালী 
প্রথম সমগ্র রামায়ণ অন্থবাদ করলেন আসামী ভাষায়। এর পরেই প্রাচীন 
আসামে “কচারি রাজত্বের’ পতন ও ‘অহোম রাজত্বের’ অভ্যুদয় হলো। 
‘অহোম’ ও “কচারি'দের মধ্যে অনবরত লড়াই বিবাদ ঘটতে থাকার ফলে 


৮ 
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কোচিবংশের রাজা বিশ্বসিংহের অধীনে কুচবিহারের কোচজাতি আসামে দেখা 
দিলে। বিশ্বনিংহ আনামের রাজা হয়ে কামরূপ থেকে রাজধানী উঠিয়ে 
কুচবিহারকে আসামের রাজধানী করলেন। ১৫৪০ খৃঃ অন্দে তার মৃতু 
পর তার বড় ছেলে মন্লদেব_ রাজা নরনারায়ণ নাম নিয়ে রাজ! হলেন_এর 
সভায় হআনামের প্রাচীন ধম্মকবি “শঙ্করদেব’, «মাধবদেবঃ 'রামসরন্বতী।, 
প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং রাজা নরনারার়ণের রাজ 
কালেই অসমীয়া, সাহিত্যে নতুন যুগ শুরু হয়। আসামের প্রাচীন £ 
 পরে্টকবি শঙ্করদেব রচিত “রামায়ণ”, “শী কাব্য', “নিভিনাভা লিদধা” “বর 
যত প্রভৃতি প্রান ৩০ খানি গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। তার মধ্যে তার 
২. লেখ! ‘কীৰ্্তনঘোষা’ বলে বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! অসমীয়। গন্য নাহিতোর 
প্রথম দেখা পাওয়া যায় এই শঙ্করদেবের নাটকেই। তবে অসমীয়া গছ 
সাহিত্যকে উন্নত করে তোলেন কামরূপের অধিবাসী. পণ্ডিত ভট্টদেরঃ 
তিনিই অসমীয়া গন্য সাহিত্যের অরষ্ট৷।। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রি 
এই দাহিত্যের প্রবর্তন করেন। আগামের প্রাচীন-গণ্ সাহিত্যে বুরান্জী: b 
অর্থাৎ এতিহানিক বিবৃতির ধরণের রচন। খুব বেশী পাওয়া গেছে। পচন 
শতান্ধী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পথ্যন্ত অসমীয়| সাহিত্যের আর এক নতুন 
চলে। অসমীয়! সাহিত্যে আধুনিক যুগের স্থচনা করেন আনন্দরাম ডে 
কুপন । ১৮৪৬ খুঃ অন্দে শিবনাগবের সিকনারীদেব কর্তৃক প্রকাশিত টা 
সংবাদপত্রে তার রচন। প্রকাশিত হতে থাকে__এবং অসমীয়! সাহিত্যে % 
ধারার সঞ্চার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অসমীয়া সা 
যার| পুষ্ট করেন_ভাদের মধ্যে হেমচন্ত্র বড়ুয়া ( ১৮৩৫-৯৬ ), লক্ষমীকান্ত “ 
বড় ও স্তনাভিরাম বড়ুয়ার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ? বি 
বৰ্তমান অদমীয়। সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য টি কি? রব 
লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া রচিত ‘পাদুম-কুমারী’ (উপন্যাস) ‘বুড়ী আইর গাঠি ন 
কেপকথা) “কাকাদেউভা আকু নটি লেড়া" (উপকথা) চা 


ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী টি 

“কানাইয়ার কীর্তন” “বাহিরে রঙ সঙ ভিতরে কোয়া-ভাতুরী’; রজনীকান্ত 
বরদলৈ রচিত “মিরি জিয়ারী”% ‘মনোমতী’, ‘রহদাই লিগিরী”; ষতীন্্রনাথ 
দুয়ারা’র 'রুবাইয়াং’ ( অনুবাদ ) প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া নাট্যকার পদ্মনাথ গৌসাই 
বড়রা, বেণুধর রাজথোয়া, কবি হিতশ্বরবর বড়ুয়া, পদ্মাবতী কুকানী, ধন্মেশ্বরী 
দেবী, অস্বিকাগিরী চৌধুরী, রঘুনাথ চৌধুরী, নলিনীবালাদেৰী, দেবকান্তবড়ু যা, 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির রচনাবলী ও সত্যনাথ বোর! রচিত 'সারবি' ও 
“সিস্তাকলি’ অসমীয়! সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে ডাঃ ৷ 
বাণীকান্ত কাকোতি, স্বর্য্যকুমার ভুইরান্‌ ও বেগুধর শশ্মার রচনাওবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । ছোট গল্প রচনায় দৈবচন্ত্র বড়ুয়া, শরৎ গোস্বামী, নব্বনচন্দ্র তুইয়ান, 
মহীচন্্র বড়ুয়া, লক্ষ্মীধর শর্মা, বীণা বড়ুয়া, রামদাস প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি? 

বাঙলা ভাষ। কি ভাবে স্থপ্টি হয়েছে সে কথা মধুভাণ্ডের প্রথম ভাগেই 
বলেছি কাজেই সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার দরকার নেই । তবে বাঙলা 
সাহিত্যের স্থত্রপাত হয় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পর। প্রাচীন বাঙলার" শ্রেঠকবি 
বড়ুচণ্ডীনাসের ‘শীর্ণ কর্ত্তন’ এই যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ট অবদান । ১৪০০ থেকে 
১৫০০ খুষটাব্দের বাঙলা ভাষ| ও সেকালের সাহিত্য প্রাচীন বহু পুথি পত্তরে 
ব্র্িত হয়েছে। এই সময়েই কবি কৃত্তিবাস ওঝার “ভাষা রামায়ণ” মালাধর 
বস্তুর ‘শীর্ণ বিজয়’ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। ১৪৮৫ ুষ্টান্দে মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেব এই বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবন ও শিক্ষাকে 
অবলম্বন করে যে নূতন ভাবধার| বাঙলা ও উৎকলে ( উড়িয্যায় ) এলো। তারই 
ফলে বাঙলা! সাহিত্যে ও উড়িয়া সাহিত্যে দেখা দিল একযুগ । বাঙলায় বৈষ্ণব 
সাহিত্যের প্রচার হলো৷। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য 
কুষ্টি হলো--(১) বৃন্দাবন দাস কৃত “চৈতন্য ভাগবত" (১৫৭৩), (২) লোচন- 
দান কৃত ‘চৈতন্যমঙ্গল’ (১৫১৩-১৫৮০ ), (৩) কৃষ্চদাস কবিরাজ কৃত ‘চৈতন্ত- 
চরিতামৃত'। নেই যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া আরও কতকগুলি বিভিন্ন 
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ধরণের সাহিত্য-স্থ্রি বাঙল। সাহিত্যকে পুষ্ট করে তোলে । তার মধ্যে ষে 
শতকের দ্বিতীর ভাগে মাধবাচাধ্য ও কবিক্বণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গ্রত্যেথে 
১ খান! করে “ণ্ডীমঙ্গল-কাব্য লেখেন, সেই দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মোড় 
শতকেই ময়মনসিংহের নারায়ণদেব ও.কবি কাশীদান পর্মপুরাণ'-গ্ন্থে চার, 
_ সদাগর ও বেহুল। লক্ষীন্দরের উপাখ্যান লেখেন । 
স্চদশ শতকের গোড়াতেই কাশীরাম দাস বাঙলা ভাষায় মহাভারত 
কাহিনী” লেখেন। তবে তার আগে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চট্টল 
অধিবানী কবীন্্র ও জীকর নন্দী “বিজয়-পাগব-কথা' " নামে মহ 
ত্র এক বাঙলা অন্তবাদ করেন। এই সময়ে কেতকদাস ক্ষেমানণে! 
রচিত “মনসার ভাসান' কাব্য বাঙল। সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লা 
করে। সপ্তদশ শতকে কয়েকজন মুসলমান কবি বাঙল! সাহিত্যকে সমুদবশারণী 
করে তোলেন__তার মধ্যে কবি দৌলত কাজীর ‘সতী ময়না") মহম্মদ খর 
“মকতুল হোসেন” ‘কেয়ামৎ নামা’ ; আব্দুল নবীর “আমীর হাম্জা' বিশে? 
প্রপিদ্ধ। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ৬ 
গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে নদ্ধান পাওয়া গেছে। এই নব সাহিত্যহ্থষ্টির সর্ট 
বড় হয়ে তোমরা পরিচিত হবে। অষ্টাদশ শতকে বাঙলার ইতিহাসে না 
গোলমাল দেখা দেয় ও নান! বিষয়েবাঙলার পতন ঘটতে থাকে, কাজেই ত 
সাহিত্যও বিশেষ বেড়ে উঠতে পারেনি এই যুগে । এ যুগের ছু'চারজন, রর 
নাম করা যেতে পারে-রামপ্রনাদ সেন ( ১৭৭৫ ), ভারতচন্দ্র রা 
হ্‌ গুণাকর ( ১৭১২-১৭৬০ ), জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রভৃতি। ভারতচন্দ্রের * নর 
মঙ্গল কাব্য” ‘বিদ্যান্সন্দর' বাঙল। প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
অষ্টাদশ, শতকেই বাপলা গন্য সাহিত্যের সুষ্টি হয়। সে যুগের রতন 
পাদরীরা এই বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন। মধুভাগডের প্রথম ভাগে সে | 


1 
তোমরা পড়েছ। বাঙলা সাহিত্যে বহু প্রশ্নের জবাব ER 
এখানেই এটা শেষ করি । 


ol 


ধৰ্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা ১১৭ 
বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কি আছে ?* 


বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রমাণ হিনাবে সংগৃহীত হয়েছে ১৯১৩ সালে, 
প্ৰযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্থীর চেষ্টায়চর্য্যাচর্য্য বিমিশ্চয়' (নেপালের প্রাচীন পুঁথি) 
ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞন রায় মহাশয় ১৯১৭ সালে আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন 
“ভীকবঞ্চকীৰ্তন’ পু'থি। পরলোকগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এবিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন । 


ধৰ্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা 


শিণ্টোইজম্‌ ( Shintoism ) কি? 
‘শিণ্টোইজ্‌' প্রাচীন কালের জাপানের জাতীয় ধর্মমনীতি_এর আদর্শ 


মূলতঃ জাপানের বিভিন্ন উপজাতির পূর্বপুরুষ ও বীরদের পূজা, কিন্তু এই ধৰ্ম্মের 
দেবতা হিসাবে প্রকৃতি-_যেমন স্বর্ধ্য, পৃথিবী, অগ্নি এবং মানব সমাজের জীবন- 


যাত্র। প্রণালীর অধিপতিরা,_যেমন খাদ্যদেবী ; অথবা মানবধ্শ্মের গুণগুলি_ 
যেমন কায়িক পুষ্টি, মানসিক পুষ্টি প্রভৃতির উপাসনাও চলিত আছে। এই ধৰ্ম্মে 
প্রধান দেবতা ‘আমাতেরাঙ্ন' সবর্য্যপত্বী। জাপানের সম্রাটকে তার অংশসভ্ৃত 
হিসাবে ধরা হয়, এবং তাকে অবতার বলে গণ্য করা হয়।' এই ধর্শের কোন 
গ্রতিম! নেই__তবে বিশ্বাম কর! হয় যে, এই সব দেবতার আত্মার! সেই সমৃস্ত 
মন্দিরে বর্তমান যেখানে প্রাচীন বীর বা বীরাঙ্গনাদের স্বতি আছে, শিণ্টোদের 
মন্দিরে প্রতীক হিসাবে সযত্বে রক্ষ। কর! হয়_-একটি আয়না, একটি তরবারি 
এবং কতকগুলি মধি-মীপিক্য। এই ধর্শের প্রধান অনুভ্ঞা হচ্ছে 'রাজাম্গত্য” 
__অর্থাৎ রাজার অস্থগত থাকতেই হবে। বর্তমান জাপানে ছু'রকমের 
শিন্টোবর্ম গড়ে উঠেছে-_একটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক__-এবং অন্যটি সাম্প্রদার়িক। 
শিন্টোধর্শের পুরোহিতদের পদমর্যাদা অনুসারে বলা হয়-_শিক্কান” ও 


১১৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ 


“শিন্শোকু*। জাপানে এই ‘বিষটো’ ধর্মাবল্বীর বংখ্যা বর্তমানে প্রান 
১ কোটি ৭২ লক্ষ । 
‘আৰ্য্যসমাজ’ কি? এই সমাজের আদর্শ কি? 
১৮৮৫খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোঙ্বা ই শহরে এই ধর্শ-সমাজ প্র A 
করেন। এই সমাজের নভ্যর! একেশ্বরবাদী ; পৌত্তলিকত! মানেন না, ও 
জাতিভেদ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বেদের অন্নশাসন, বেদের ক্রিয়া কর্ণ? 
ও অহিংস যাগ-যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির অঙ্ষঠানে আস্থ। রাখেন। এঁদের 
মতে শ্ুদ্ধি' দ্বার! অপর ধর্মের লোককে আধ্য করা যায়। এই সমাজ এ 
বছ লক্ষ পতিত ও বিভ্রান্ত হিন্দুকে শুদ্ধ’ করে স্বধর্থ ফিরিয়ে এনেছেন । হরি 
ছার গুরুকুলে ১৯০২ সালে এই সমাজ এক আশ্রম ও বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন! 
এই সমাজের প্রধান আদর্শ হচ্ছে সংস্কারমুক্ত আদর্শ হিন্দু-সংগঠন। 
ওয়াকৃফ, (81) কি? 


“ওয়াক্ফণ স্টেট বা সম্পত্তিগুলি তদারক করার জন্য এদেশের গবর্ণমেন্ট এর 
আইন করে এক বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগের কর্তা হিসাবে এ 
‘রিসিভার’ নিযুক্ত হন, তিনিই এই সমস্ত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করেন । 
“কিন্ভেণ্ট? ( Convent ) ও ‘মোনাস্টি’ ( Monastery ) ক ? 
*. এ দুটি শব্দই ক্যাথলিক খীঁষ্টানদের মঠকে বোঝায়__“কন্ভেন্ট, বল? 
সন্্াসিনীদের মঠ, “মানাস্টরি বলতে সন্যাসীদের মঠ বোঝায়। ক্যাথ রি 
সম্যাসিনীর! যেসব বিদ্যালয় পরিচালনা করেন__সেগুলিকেও “কন্ভে ঠ 
বলা হয় টি ঠা 
‘হিন্দু-মেল!’ কি? 

খৃষ্টীয় ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়টাতে নবগোপাল মিত্র বলে.এক 
এই ‘হিন্দুমেল!’ দল গড়ে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগি 


ধৰ্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা ESS 


তোলার বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি বালক ও যুবকদের শরীরচচ্চা ও 
ব্যায়ামাদির জন্য বিভিন্ন জায়গায় আখড়া গ’ড়ে তোলেন_-ও দেশের শিল্পের 
উন্নতির নানা চেষ্টা করেন । ‘হিন্দুমেলা! প্রদর্শনীতে স্বদেশী পণ্যব্রব্য দেখানো 
হত, ব্যায়ামাদির প্রতিযোগিত! হত ও জাতীয়তার সাড়া জায়গায় এমন সমস্ত 
গান ও বক্তৃতা হতো। মহধি “হিন্দুমেলা'র একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন-- 
রবীন্দ্রনাথও ছোটবেলাতে এই “হিন্দুমেলা" থেকে তার জীবনের প্রেরণা পান 
__একথা কেউ কেউ বলেন। তবে এদেশের লোকের সহান্ভূতি ও দুরদৃ্রির 
অভাবে এই “হিন্দুমেলা'র উদ্দেশ্য সকল হতে পারেনি । 
দোলাই লামা ও “তাশি লামা” কে? 
এই দুটিই তিব্বতের ছুটি বিভিন্ন র্প্রুর নাম । তিব্বতের সর্বশেষ ধর্ম 
"ও রাজ্যগুরু হচ্ছেন ‘দালাই লাম।-_ইনি ‘লাস!’ মহানগরীর “পোতল' প্রাসাদে 
বান করেন। এরই প্রায় সমতুল্য হচ্ছেন “তাশি লামা"-তিনি থাকেন 
“তাপিলুন্সো" বিহারে ৷ দালাই লামার চেয়ে এর সম্পত্তি কম । ১৯০৪ সালে 
বৃটিশ অভিযানের পর দালাই লামার অন্থপস্থিতিকালে ইনিই ছিলেন অন্যান্য 
'লামাদের? গুরু । 
খাল্সা' সম্প্রদায় কি? কিভাবে গড়ে ওঠে? 
শিখদের মধ্যে নানক যে বর্শনাধনা প্রচার করেন তা লোকে মেনে 
নিয়েছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্যকে ভুলতে পারেনি । উচচবর্ণই 
নমাজে প্রাধান্ত পেত ৷ গুরু গোবিন্দ সিংহ এসব দেখে ঘোষণা: করলেন যে, 
সকল শিখ সমান ৷ জাতি বর্ণ নিৰ্বিশেষে সকলেই “খিখ' হতে পারে। গুরুর 
এই ঘোষণাকে মেনে নিয়ে নেকালের শিখরা পান্থল' বলে এক উৎসব করে 
জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে থা ওয়া দাওয়া করলে। গুরুজী ভেদবুদ্ধি 
ভুলে খাল্না" বা মন পবিত্র করার উপদেশ দিলেন। গুরুজী ঘোষণ| করলেন 
শিখর! কেউ উপবীত রাখতে পারেবে না_তাদের মধ্যে জাতিগত ও 
বাবসায়গত কোনও পার্থক্য থাকবে না--সকলের উপাধি হবে সিংহ’, প্রত্যেক 


১২০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


খাল্সা' শিখকে ক্ুপাণ নিতে হবে, লোহার বালা পরতে হবে- চুল-দাড়ী 
রাখতে হবে ও ‘কচ্ছ’ বা ছোট পায়জামা পরতে হবে__এই নির্দেশ দেওয়া! 
হলো!। এর ফলে খাল্বা" নম্প্রদার এক শক্তিশালী যোদ্ধাজাতিতে পরিণত 
হলো। 
“খোঁদা-ই-খিদ্মগ্ুগার' সমাজ কি? 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসকক্মা আবদুল গফুর না 
'খোদা-ই-বিদ্মৎগার' দল নামে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে অহিংস নীতি 
এক স্বেচ্ছানেবক বাহিনী গঠন করেছেন । «খোদা-ই-খিদ্মৎ্গার" কথাটির বু 
ছে ঈশ্বরের চাকর বা আজ্ঞাবহ। গবর্ণমেন্ট কিছুকাল এই দলকে বে-আইন 
বলে ঘোষণা করেছিলেন__ এখন সে আদেশ রদ করা হয়েছে। এই দলের; 
স্বেচ্ছাসেবকর! মুসলমান হলেও নাম্প্রদািকতা৷ মানে ন|। 
“্রন্থ-সাহেব” কি? 
এটি হচ্ছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ । এই গ্রন্থে প্রথম গুরু নানক প্রভৃতি গুরুদের 
উপদেশ ও নঙ্গীতাদি সংগৃহীত হর, পরে তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ লিখ | 
উপদেশও যোগ করা হয়। কবীর, নামদেব, মীরাবাঈ, রামানন্দ, জয়দেব 
প্রভৃতি ১৯ জন সাধক ভক্তের উপদেশও এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থটি অস্থৃতরে 
শিখ “গুরুদধার' স্বরমন্দিরে রাখ! আছে; এটি সেখানে পুজা পায়, কার? 
শিধদের কোন বা নেই। এই গ্রন্থটি সর্বদা! পড়। হয়_একজনের পর্ণ 


‘অখণ্ড পাঠ’ । 


তিন্ববেধিনী সভা" কৰে কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল? পা 
১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ধুর্ব, 
মিলে কলিকাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য এই সভা! গড়ে তোলেন 7 
১৮৪৩ সাল থেকে এই সভার মুধপত্বরূপে তত তিরবোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত br 
অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক পরের যুগে দ্বিজেন্তরণাি 
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সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সভা 
গঠনের ফলে দেশে যে নৃতন চিন্তাধারার জন্ম হয় তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । 
‘অনুশীলন সমিতি’ কি? * 
১৯০৪ খৃঃ অন্দে যখন বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, তখনই 
ধষি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বাঙলার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে 
এই ‘অনুশীলন সমিতি’ গড়ে তোলেন। এই সমিতির সভ্যদের প্রধান, 
কাজ ছিল লাঠি খেলা, ব্যায়াম, জুভুতস্থ প্রভৃতি শরীর চচ্গ, গীতাপাঠ, 
ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। ঢাকার ‘অনুশীলন সমিতি’ 
খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল-_-ঢাকার নেতা ছিল প্রসিদ্ধ লাঠি-খেলোয়াড় 
'পুলিনবিহারী দাস। এই সমিতির সভ্য হতে হলে নানারকম প্রতিজ্ঞ! করতে 
হতে|। এই সমিতির শক্তির প্রভাব সেকালের যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়েছিল, এই সব সমিতির যুবকরা নাকি বৈপ্লবিক অম্নষ্ঠানে লিপ্ত হয 
এবং সেই অপরাধে গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিগুলিকে বে-আইনী Pr) 


করেন। 


“খাৰ্সার’ দল কি? 


১৯৩২ খৃঃ অন্দে আল্লাম। ইনায়েতুল্লা মাশরেকী 'থাক্সার' নাম দিয়ে এক 
সমাজ গড়েন। এই সমাজের উদ্দেশ্য হজরত মোহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত প্রত 
ইসলাম ধর্শের গ্রচার ও মুনলিম ধর্শে যে সমস্ত কুসংস্কার ও গৌড়ামি প্রবেশ 
করেছে সেগুলিকে দূর ক'রে বর্তমান মুসলিম জাতিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক 
শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করা। “খাক্দার’ দল তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা_(১) জীবায (২) জানিসারী (৩) গায়র জাবায। এ ছাড়া 
একদল সাধারণ সভ্যও আছে। খাক্দাররা সৈনিকদের মত পোষাক পরে ও 
হাতে একটি ক'রে “বেল্চা” বা: খোল্তা বহন করে। কিছুদিন আগে এই 
খাক্নার আন্দোলনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল । 


১২২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ্ড 
“আবেস্ত। কি? 
প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম ‘আবেস্তা'_কেউ কেউ “জেন্দ 
আবেস্তা বলেন | ‘জেন্দ’ মানে প্রাচীন ভাষা | নাধারণের বিশ্বাস আবেন্তা'র, 
একখানি মাত্র গ্রন্থ ছিল-_সেটি আলেকজান্দারের পারন্ত আক্রমণের সময়! 
নষ্ট হয়ে যার । 
£খিলাফণ্ আন্দোলন রি ? 
প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক হেরে যাওয়ার পর সন্ধির রা তুরক্ষের, 
সুলতান ওরফে ইফ্লামের খলিফা! ঝা ধর্শগুরুর সম্মান বিশেষভাবে সঙ্গচিত। 
হয়েছে এই অজুহাতে খলিফার হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯২০ খু; অর্ধে, 
এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়_এই আন্দোলন “খিলাফৎ' আন্দোলন নামে 
পররিচিত। 
‘অসহযোগ আন্দোলন? ( Non-Co-operation Movement ) কি? 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশেষ অন্গ। ভারতে বিগ্রবাত্ম 
প্রচেষ্টা দমন করবার জন্য ভারত গবর্ণমেপ্ট ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ ‘রো 
খ্যান্ট' (২০৮12 Act) পাশ করেন। এই বিধি ব| খ্যাক্টের প্রতিবা্ট 
মহাম্ম! গান্ধীর নেতৃত্বে ‘অহিংস অপহযেগ আন্দোলন’ শুরু হয়। ১৯২০সাছে' 
সেপ্টেম্বর মানে কনিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই “আহি 
আন্দোলনের, প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে ঠিক হয় যে গবর্ণমেন্টাধে 
কোনও বিষয়ে কোন রকম সহযোগিতা না দিয়ে--গবর্ণমেণ্টকে অকেজো কন 
ভুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এই সব কর্মপন্থা, বা উপায় ঠিক করা৷ হর 
খেতাব, ও অবৈতনিক সরকারী কাধ্য ত্যাগ; সরকারী ভোজ, রর 
প্রভৃতিতে যোগ ন! দেওয়।) সরকারী স্কুল, কলেজ, বিধবার WE 
সপ্পর্ক না রাধা ও জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা; উকিল মোক্তারদের সঁ. পরার 
আদালত ত্যাগ ও সালিশী কোট স্থাপন, সামরিক কাজকর্ধা ও পর লাভ 
অফিসের কেরাশীগিরি ত্যাগ । এই আন্দোলন ও সময়ে বিশেষ সাধন) এ 


২২) 
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করে ও গবর্ণমেন্ট বিব্রত হয়ে পড়েন, কিন্ত নানা কারণে এই আন্দোলন 
বেশীদিন শক্তিশালী থাকতে পারেনি । 
“আইন অমান্য আন্দোলন? ( Civil Disobedience Movement ) 
* কি? 

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে বিলাতে ‘গোল 
টেবিল’ বৈঠক বসবার প্রস্তাব হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেরু, মিঃ জিন্না, ভি-জে-প্যাটেল ও তেজবাহাদুর সপ্ তখনকার বড়লাট 
লর্ড আর্উইনের সঙ্গে দেখা করেন ও লাট সাহেবের কাছে এই প্রতিশ্রুতি চান 
যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতকে ডোমিনিরনের' মৰ্য্যাদ! বা উপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে । বড়লাট সে-রকম কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে 
অক্ষমতা জানান । ঠিক তার পরেই লাহোর কংগ্রেসে ঠিক হলো যে, কংগ্রেন 
গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না__দেশে আইন-অমান্ত আন্দোলন, শুরু 
করবে। প্রথমে লবণ আইন ভেঙ্গে এই আন্দোলন শুরু হুয়। ১৯৩০ সালের 
১১ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী সদলবলে সবরমতী থেকে ২৫৮ মাইল পথ হেঁটে 
ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে যাত্রা করলেন_-৬ই এপ্রিল সমুদ্রের তীরে গবর্ণমেণ্টের 
লবণ তৈরীর নিবেধাজ্ঞা অস্বীকার করে লবণ তৈরী করলেন। এ দিন 
ভারতের নানা জায়গায় এ ভাবে আইন ভেঙ্গে লবণ তৈরী হন ॥ এই সময় 
বাঙলাদেশে “বেঙ্গল অভিন্যান্প'আইন আবার জারী করা হলো'_বহু যুবককে 
বিন! বিচারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আটক করলেন_বর্ধে সঙ্গে সংবাদপত্রের 
কঠরোঁধ করবার জন্য ‘প্রেস অভিন্যান্স' জারী হলো। ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে 
গান্ষীভীকে গ্রেপ্তার ক'রে অন্তরীণ করা হলো!। ১৯৩০ নালে এই আন্দোলনে 
যোগ দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ৮**৪৯ জনের শাস্তি হয়। ১৯৩১ সালে 
বিলাতে প্রথম “গোল টেবিল বৈঠক’ বসলো-_-লর্ড আরউইন কংগ্রেসের বঙ্গে 
আপোষ করলেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি হবার পর ‘আইন অমান্ত* 


আন্দোলন রদ করা হয়। 


১২৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
“ট্রড-ইউনিয়ন' ( Trade Union ) কি? 
শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে মিলনকেন্দ্র বা শ্রমজীবী-নজ্ৰ গড়ে তোলে 
তাকেই “ট্েড-ইউনিরন' বলা হয়। “ট্রেড-ইউনিয়ন'কে সাধারণভাবে মা ৰ 
সর্বত্র স্বীকার ক'রে নেন। এর স্থত্রপাত ১৯০০ শতকে-তখন থেকেই কর্ণ 
টারখানার শ্রমিকর! সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগে 
মভুরদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা! বে-আইনী ছিল। এর পরে কমিউনিষ্ট 
সমাজের প্রবর্তক কার্ল মার্কন ( Kar] Marx ) প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে 
মা, মধ্যে জাগরণ ঘটে ও আল্মকর্তৃত্বের চেষ্টা দেখা দেয়; তার ফলে 
৮ খৃঃ অনে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সম্ভব হয়। ট্রেড 
টি প্রত্যেক সদস্তকে তার মাইনের টাকা থেকে কিছু টাকা কেটে 
দা দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে মান্রাজে “টেক্সটাইল: 
লেবর ইউনিয়ন” গড়ে ওঠে । সেটাই ভারতের প্রথম ট্রেড-ইউনিয়ন। তারপর 
| ভারতবর্ষে এই ‘ট্েড-ইউনিয়ন’ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ‘ট্রেড-ইউনিয়ন 
রেজিন্টারী কর প্রতিষ্ঠান। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জাত 
কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এদেশের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্থাল ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ 
উঠেছে। ফলে শ্রমিকরা মালিকদের কাছ থেকে অনেক সুখ সুবিধা আদ! 
করতে পারছে। 
বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগ্ন্থ কি? তাতে কি আছে? 
বোদ্ধধৰ্শ্বের গর্থগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা__ তত, বিনয় 
অভিধন্ম এবং এই এক একটি ভাগের গ্রন্থগুলি যে এক একট নিট 
পেটিকায় রাখ হতো সে বৌদ্ধধর্ম্বগ্রন্থ ‘ত্ৰিপিটক’ নামে বিখ্যাত। he 
পিটকে বুদ্ধদেব গল্পের ছলে নান। ধর্শ্মোপদেশ দিয়েছেন, “বিনয়! পিটকে 
শীলাদি শিখিয়েছেন। আর “অভিধর্ম্ন' পিটকে আছে প্রাচীন বৌদ্ধ পর 
কথা। বর্তমানে ‘খেরবাদী’ বা স্থবিরবাদীদের যে পত্রিপিটক' পাওয়া যাক 
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পালি ভাষায় লেখা । এই ত্ৰিপিটক ৮৪০০০ ধর্শথগ্ডে বিভক্ত_-১১৮৩ পরিচ্ছেদ 
ও ৯৪৬৪০০০ অক্ষর আছে। ত্রিপিটকের অতি আধুনিক সংস্করণ চীনা ভাষায় 
তৈরী হয়েছে। এর নাম “15941 ₹y০”_এই গ্রন্থটি সম্পাদন করেছেন ডক্টর 
জুনাজিরে। টাকাকুণ্ড, ডক্টর কাইকাইয়োক ও ওয়াটানাবে বলে চীনা ভাষার 
তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত৷ i 


১, কি? ft 
‘বাইবেল’ বলতে বর্তমানে খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বোঝায়__কিন্তু এটিকে 
ঠিক একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ বলা যায় না। কারণ সমগ্র বাইবেল’ বলতে ৬৬টি 
গ্রন্থের সমষ্টি বোঝায় । বাইবেল প্রধানতঃ ছুটি ভাগে ভাগ করা-একটিকে' 
বলা হয় ‘ওল্ড ঢেস্টামেণ্ট’ (01d 11551911111), অপরটি হচ্ছে ‘নিউ টেস্টামেণ্ট? 
( Nev Testament ). ‘Testament’ বলতে বোঝায় “আপোষ বোঝা- 
পড়া'_অর্থাৎ ঈশ্বর এবং তার সষ্টদের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলছে তারই 
বিবৃতি। “ওল্ড টেস্টামেণ্ট’ অংশটি হলো প্রধানতঃ একদল ইহুদীদের 
ও ইতিহাস। এই ইহুদীদল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন পি 
্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রাচীনকালের ছোট্ট দেশ প্যালেস্টাইনের চারিধারে যখন 
শক্তিশালী জাতির! সমবেত হয়েছিল_-তখন তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস 
করতো-_কিন্ত 'ইস্রাইল' এই একেশ্বরবাদ বিশ্বান করতেন এবং কৌশলে 
সবাইকে একেশ্বরবাদে আস্থাবান ক'রে তোলেন | “নিউ টেক্টামেন্ট"অংখটিতে 
প্রধানতঃ আছে যীশুর জীবনী, তার বাণী ও অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ডের 
বর্ণন৷। এই ‘বাইবেল’ (ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশ) যীশুর জন্মের বহপূর্বের 
সর্বপ্রথম হিক্র ভাষার রচিত হয়। এবং ১৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা 
ইহুদীদের “ওল্ড টেস্টামেন্ট'কেই খৃষ্টানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ বলে জানত বহু 
পরে খৃষ্টানধর্শ্মের প্রধান প্রধান সাধুরা যীশুর মৃত্যুর পর গ্রীক ভাষায় এই ‘নিউ 


টঢেন্টামেণ্ট’ সঙ্কলন করতে থাকেন। 


১২৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


৮«কোর্আন্‌' কি? - 

‘কোর্মান্‌' হচ্ছে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ । এই “কোরুআন্'কে, 
“পবিত্র কোর্ান' বলা হয়; কারণ, মুসলমানদের বিশ্বাস ও তাদের মতে 
কোর্আান হচ্ছে ‘আল্লাহ'র বা ঈশ্বরের বাণী, এবং স্বর্গীয় দূত জিব্‌র 
ম্বারফৎ ক্রমাগত ভাবে মানুষের সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনে হজর) 
মোহম্মদের নবী জীবনের ২৩টি বছর ধরে ভার প্রতি প্রেরিত । হজরং যখন 
বেঁচেছিলেন__তথনই এই সমস্ত বাণী চামড়া ও আধারে লিখিত হয়। তি 

মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবু-বকর সেই সমস্ত হাতেলেখা গ্রন্থ_ও ধাদের 
‘কোর্আনের' বাণী কণন্থ ছিল, বা ধারা হজরতের সময় “কোর্আন" লিখতেন, 
তাদের সমবেত সাহায্যে সমস্ত বাণীগুলিকে এক করে প্রথম ‘কোরআন! 
লিপিবদ্ধ করান। ‘কোরুমআান’ আরবী ভাষায় সুললিত প্রাঞ্চল ছন্দোবদ্ধ গন্ে 
রচিত, ত্রিশ খণ্ডে ও একশত চৌদ্দ অধ্যায়ে ভাগ কর৷। আরবী বাহিত) 
হিসাবেও “কোর্আান' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ‘কোরআন’ ব্যতীত “তফীর 
‘হাদীম্‌’, 'ফেকাহত প্রভৃতি মুসলমানদের ধর্শশান্্রপে প্রনিদ্ধ । 
“হাতে লেখ। প্রাচীন ‘বাইবেল' পুঁথি কোথায় কোথায় আছে? 
প্রাচীন বাইবেলের হাতে লেখ| পুঁথিগুলিকে_“পেশিটো' (Peshilo 
" বলা হয়। তিনটি প্রাচীন ‘বাইবেল’ আছে। এগুলি Vellum "0 
উপরে লেখ|। একটি আছে বৃটিশ মিউজিয়মে_তার নাম ‘০০৭৫ 
Sinnaiticas’—a সিরিয়ান ভাষায় লেখ|। এইটিই সবচেয়ে b 
বাইবেল । অপর ছুট “াতে-লেখা" প্রাচীন বাইবেলের একটি আছে রোদে 
টি ক্যান প্রাসাদে_-মপরটি আছে রুশিয়াতে। 
অষ্টাদশ "পুক্লাণের” নাম কি? 

হিুদর ধর্মশানে ১৮ খানি পুরাণ প্রধান পরিগণিত হয় এবং এই রো, 
সি ‘অষ্টাদশ পুরাণ’ নামে বিখ্যাত। তবে এ বিষয়েও মতভেদ আছে! 0) 
পুরাণ (২) পন্মপুরাণ (৩) বি্ণপুর্রাণ (৪) বায়ুপুরাণ (€) ভাগবতপুরা? 


ৰন 


> 
২১ 
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নারদীয়পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেযুপুরাণ (৮) অগ্রিপুরাগ (৯) ভবিশ্যপুরাণ (১০) 
র্ধবৈবর্তপুরাণ (১১) লিঙ্গপুরাণ (১২) বরাহপুরাণ (১৩) হন্দপুরাণ (১৪) বামন 
পুরাণ (১৫) কু্মপুরাণ (১৬) মংস্তপুরাণ (১৭) গরুড়পুরাণ (১৮) ব্ৰহ্মাওপুরাণ। 
-‘উপনিষদ্‌’ বলতে কি বোঝায় ? 

বেদের পরবর্তাঁ সাহিত্য বা বৈদিক সাহিত্য তিনভাগে ভাগ কর! ঃ ব্ৰাহ্মণ, ( 
আরণ্যক, উপনিষদ | কোন কোন উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকেরই অংশ। 
উপনিষদণগুলি ব্ৰহ্ম বা পরমাস্মা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তর্কপূর্ণ তত্বকথায় পর্ণ 
আছে। আদলে উপনিষদগুলি হচ্ছে প্রধানত: ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক 
জ্ঞাত পূর্ণ । প্রধান ‘উপনিষদ’ বলতে ১২খাশি উপনিষদ বোঝায়। খথেদীয় 
উপনিষদ হচ্ছে_(১) এতরেয়। (২) কৌশীকী। বামবেদীয় উপনিষদ হচ্ছে 
(১) ত্ত্তিরীয় (২) কঠ (৩) শ্বেতাশ্বতর | শুরু যজুর্কেদীয় উপনিষদ হচ্ছে 
(১) ৰৃহদারণ্যক (২) ঈশ (৩) প্রশ্ন (৪) মুণ্ডক (৫) মাঙুক্য ৷ mM 
আুসলমানদের “হজ, যাত্র। কি? এ 

হজরৎ মহম্মদের জন্মভূমি সৌদি আরবের রাজধানী মক্কা সহর ও মদিনায় 
তার মৃত্যু হয়। তাই এই ছুটি জায়গাই মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ স্থান । 
প্রাচীনকালের হজ. বা হেজাজ রাজ্য এইখানেই ছিল। মদিনাতে হজরৎ 
মহশ্মদের কবরের উপর এক প্রকাণ্ড মসজিদ আছে এবং মক্কায় হজরত. 
মহম্মদের জন্মভূমির পীঠগ্থানকে একটি কাব! মসজিদ রক্ষা করছে। এইখানে 
জিত্রাইল কতৃক ইব্রাহিমকে প্রদত্ত একটি কালো পাথর আছে। প্রতি বছর 
'রমজান' মানে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রায় দেড় লক্ষ ধার্মিক মুসলমান 
এই তীৰ্থে সমবেত হয়| মদিনার তীর্থক্ষেত্রটি দামাঙ্কাস সহর থেকে ৮২০ 
মাইল দুরে হেঙ্গাজ রেলপথের শেষ সীমানায় অবস্থিত। আরও দক্ষিণে 
২০০ মাইল দুরে “মক্কা শহ্র। লোহিত সাগরের ‘জেডডা’ বন্দর থেকে এই 
শহরটি ৫৫ মাইল দুরে। জেড্ডা থেকে মোটরে মক্কা যাওয়ার রাস্তা তৈরী 
হচ্ছে। পবিত্র রমজান মাসে নাধারণতঃ মুমলমানরা হজ যাত্রা করেন । 
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৬ ইসলামের বিভিন্ন ধর্মমত কি? কোন২মতের নেতা! কে? 
হিন্দুধর্শের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত আছে! 
ইনলাম্‌ ধর্দেও সেইরকম ভিন্ন ভিন্ন মত ও সম্প্রদায় আছে। তার মধ্যে ইম! 
আবু হানিফার প্রব্তিত মত-_“হানাফী'; ইমাম শাফেরীর মত--শাফেী 
ইমাম মালেকের মত--“মালেকী’ ; ও ইমাম ইবনে আহম্মদ হাহ্বলের মত 
'হাঙ্ছলী' নামে মুসলমানদের কাছে বিশেষ পরিচিত। 


ন্‌ 

| শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
প্রাচীনকালে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থ। কেমন ছিল? 

প্রাচীন কালেও এদেশে স্কুল পাঠশালার মতই বিদ্যায়তন ছিল। তক 
তার শিক্ষাপ্রণালী ছিল নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের সহ 
মহা, নগর থেকে দুরে জনকোলাহলের বাইরে নিজ্জন অরণ্যের প্রাক্র্তিব 
পরিবেশের মধ্যে আশ্রম বা তপোবন জাতীয় শিক্ষাবেন্দরুলি গড়ে উঠতো! 
এই সমস্ত আশ্রম বা তপোবনে ছেলেমেয়ে সকলকে এক সঙ্গে রেখে শে 
হতো সেকালের যত সব প্রচলিত বিছ্যা। জ্ঞানী ধষি বা গুরুর অর্থী 
শুদ্ধাচারী আদর্শবাদী ব্রহ্মচারী বা ব্রন্ষচারিণীরাই এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে 
মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। ধনী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা এক গস. 
সাধারণ ভাবে পর্ণ কুটারে বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতে|। শহরে যার! থাকর্তেণ 
ভারা ও শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীদের অভিভাবকেরা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 
শহর থেকে “ভারে ভারে খান্তসস্তার আশ্রমে ও তপোবনে পাঠিয়ে দিতে 
দেশবাসীরা উৎসবাদিতে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে প্রি 
স্বরূপ যথোচিত দক্ষিণাদি দিয়ে তাদের ত্রতের সহায়তা করতেন । 
ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপোষণ করতেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকরা। দেশী | 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি SS 


রাজারা শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করতেন। আশ্রম ও তপোবনের পর 
প্রাইভেট স্কুল ধরনের শিক্ষায়তনও পরে গড়ে ওঠে_এগুলিকে বলা হতো 
“মহাশালা৮_প্রাচীন গ্রন্থে এই ধরণের শিক্ষায়তনের উল্লেখ আছে_বিহার 
অঞ্চলেই এই রকম ৪৫টি “মহাশালা" ছিল বলে জান! যায়। প্রাচীনকালে 
এদেশে বিশ্ববিষ্ঠালয়ও গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। সী 
ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিষ্ালয় গুলি কি কি? লাখ হি 

কি নাম? 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিশ্ববিগ্ালয় ছিল তক্ষশিলা, বৈশালী ও! 
বারাণসীতে । তার মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিগ্ভালয়ই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ও 
প্রাচীন। ভারতবর্ষ ও পারস্তের সীমান্তে অবস্থিত ছিল এই বিশ্ববিগ্ভালয়__ 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার সমাবেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফংই প্রথম: 
স্তৰ হয়েছিল। তারপর, বৌদ্ধমুগে গড়ে ওঠে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী: 
জগদ্দল ও শ্রীপনকটক বিশ্ববিদ্যালয় । পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লগ 
এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করতে আসতেন--শিক্ষা লাভের পর 
দেশে ফিরে যেতেন । এছাড়া কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও iE 
পাড়াতেও বিখ্যাত সমস্ত জ্ঞানচর্চ৷ ও বিষ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপে 
বাঙলার পণ্ডিতদের মিলনক্ষেত্র ছিল। বিশ্ববি্তালয়গুলিতে অষ্টাদশ 
মহাবিগ্ভা শেখানো হতো। 
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা কি? 

অষ্টাদশ মহাবিগ্। হচ্ছে_বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আমূর্বেদ, 
ধরবেন, গনধবর্ববেদ, অর্থশান্্, গজশ্তর ইত্যাদি। এই সব বিদ্যার পরীক্ষাও 
যে নেওয়া হতো তার প্রমাণ প্রাচীন শান্তর ও সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়। 

' নালন্দ| ও বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলার কোন্‌ কোন্‌ 
বিশেষ ব্যক্তির নাম জড়িত? 
নালন্দা বিশ্ববিদ্ধালয়ের আচার্য্য শীলভদ্র, চন্দ্রগোবিন্দ ও শান্ত রক্ষিত। 
৯ 
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বিক্রমশীল| বিশ্ববিদ্যালয়ের জেতারিক, অভয়াকর গুপ্ত, দীপন্বর অজ্ঞান 
অতীশের নাম প্রসিদ্ধ । 4 
পশ্চিম গোলাৰ্দ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় আছে? 

পশ্চিম গোলার্দের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, যেটির অস্তিত্ব আজ 
বজায় আছে সেটি হচ্ছে পেরু প্রদেশের লিম। শহরের স্যান মার্কোন (৪ 
Marc0s) বিশ্ববিস্তালয় | এটি ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়েছিল | 


4 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী । অ 
dl এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সব আইন কাঙ্গন দরকার হয়েছিল তাও খে 
২ সময়েই বিধিবন্ধ হয়। সেই আইনের নাম হয় Act No. 2 of 1891 


-টি সরকারী কলেজ, ৬টি বে-সরকারী কলেজ ও মাত্র ৭১টি স্থুল নিয়ে &ঁ 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে৷--প্রথম ভাইম্‌-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন মান্না 
স্তার জেম্‌স উইলিয়াম কোল্ভিল। ১৮৫৭ নালে যখন কলিকাতা ঝি 
বিদ্যালয়ের স্থপ্ি হয় তখন তার নিজস্ব কোনও বাড়ী ছিল না, ১৮৬৪ নার 
বর্তমান সিনেট হাউসের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়_এবং ১৮৭২ বালে ৫ 
“ক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্তমান বিনেটের বাড়ীটি তৈরী হয়। চ 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের ইতিহাস কি 
১৮৬৯ সালের ২০শে জুলাই উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয় 
মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে লাইব্রেরী গড়ে তোলার জন্য « হাজার টার 


সঙ 
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বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে নানা ভাষা ও নানা বিষয়ের বই এক 
লক্ষের অধিক সংগৃহীত হয়েছে। বাংল! ভাষার বহু প্রাচীন পুথি এই 
লাইব্রেরীর সংগ্রহের মধ্যাদা বাড়িয়েছে । তাছাড়া বহু গবেষণাযোগ্য বস্তুতে 
পরিপূর্ণ আশুতোষ সংগ্রহশালাও (15০45) এই বিশ্ববিগ্ভালরের অন্যতম 
অেষ্ঠ সম্পদ । 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থ। কি ভাবে চলে? 

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্ভালয় চারিটি শিক্ষায়তন ব! শিক্ষা বিভাগে ভাগ করা! 
__প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় ও পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ | ২৩টি শিক্ষণীয় 
বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে_মোট ২৫৫ জন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক 
আছেন । বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরিচালনায় বাধিক ব্যয় ৩৭ থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা। 
তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেন ৫ লক্ষ টাকারও কম। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি নাম করা অধ্যাপনাবৃত্তি ব! 

(প্রাফেসার শীপ. (Professorship) আছে? সেগুলির 

(১) ঠাকুর ল প্রোফেদারশীপ,(২ ) মিন্টে। প্রোফেপারশীগ্‌ (৩) জর্জ্জ 
দি ফিফথ প্রোফেদারশীপ, (৪) বা প্রোফেনারশীপ, (৪) কারমাইকেল 
প্রোফেনারশীপ, (৬) আশুতোষ প্রোফেনারশীপ, (৭) পালিত প্রোফেসার- 
শী (৮) রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসারশীপ, (৯) খরা প্রোফেদারশীপ, (১০) 
রামতন্থ লাহিড়ী প্রোফেলারশীপ, এই মোট ১০টি অধ্যাপনাবৃত্তি আছে। 
অর্থাৎ এই অধ্যাপনাবৃত্তি বিভিন্ন লোকের দানের টাকা থেকে অধ্যাপকদের 

দেওয়া হয়। 

_ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর! পদক (11648) বৃত্তি 3১০1 

51519) ও লেক্চারশীপ ৫ Lectureship ) গুলির নাম কি 9 

সমস্ত পদক, বৃত্তি প্রভৃতির নাম কর! সন্তব নয়_প্রধান প্রধান পদক, বৃত্তি 
সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে রাখি। প্রেমটাদ রায়টাদ বৃ্ভি_-১৮৬৬ সালে বিখ্যাত 
ধনকুবের প্রেমচাদ রায়চাদ বিশববিদ্তালয়ের কতৃপক্ষের হাতে ২ লক্ষ ৫০ টাকা 
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দান করেন। তারই নির্দিষ্ট আয় থেকে প্রতি বছর দশ হাজার টাকা এম-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শবেষণাকারী ছাত্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয়। বৰ্তমানে সে ব্যবস্থা বদলে প্রতি বছর এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন, 
চারিটি ছাত্রকে ২৫০০২ করে টাকা দেওয়া হয়, যারা এই বৃত্তির “থিপিস্‌ ৰা 
গবেষণাপত্র রচনা ক'রে কৃতিত্ব দেখাতে পারে। (২) জগত্তারিণী পদক 
বাউলা ভাষার সবচেয়ে ভাল রচনার জন্য প্রতি দু'বছর অন্তর ধারা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কোনও বৃত্তি পাননি এমন যোগ্য ব্যক্তিকে ২০০২ টাক! দামের 
র্পপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এই মর্শে স্তার আশুতোষ তার মায়ের নামে: 
৩০০০২ টাকা! দান করে যান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অমুতলাল বস্থ” 
কুমারী দেবী, কামিনী রায়, অন্ুরূপা দেবী, নিকুপম| দেবী এবং আরও 
অনেকে এই পদক ‘লাভ করেছেন। (৩) কমলা লেক্চারশিপ 
( Kamala Lectureship )- শ্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা! 
বিশবিালয়ে ৪০:০০ হাজার টাকা দান করে এই বেভৃতাবুক্তি' ব্যবস্থা করে 
গেছেন। স্যার আশুতোষের মেয়ের নাম ছিল কমলা__-ভারই নামানুসারে 
এই বৃত্তির নামকরণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত বক্তাকে ইংর 
বা বাঙলায় এই বক্তৃতা দিতে হয়__বক্তা বক্তৃতার জন্য SEE 
পারিশ্রমিক পান। রবীন্দ্রনাথ, আযানি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু, শ্রীনিবা? 
শান্দী, রাধা, প্রভৃতি এই বক্তৃতা দিয়েছেন । 


বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোন্গুলিকে বোঝার? 
ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অক্সফোর্ড € 
কেছ্িজ বিশ্ববিষ্যালয় । ফ্রান্সের “ইউনিভারসিটি অফ প্যারিসকেও ইউরোপের; 

চীনতম বিশ্বৰিদ্ঠালয়ের মধ্যে ধর! হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশান্ত্ের 
অধ্যাপনার জন্ত বিখ্যাত। বোলোনে বিশ্ববিদ্তালয় ( Bologne Univer” 
৪1) রোমান এবং ক্যানন আইন অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত৷ 921619 
U॥iversity চিকিৎাশাকের অধ্যাপনার জনয বিখ্যাত৷ স্বটল্যাণ্ডের প্রাচীন 


মং ১৩৩ 


বিশ্ববিগ্ঠালয় হলো সেন্ট এগুরুজ 

বিশ্ববিগ্ালয়ও পৃথিবীর প্রাচীনতম সি পা প্যাভিয়া 
মিশরের কাররোস্থ আল্‌ আজহার (41-4:52) বিশ্ববিগ্ালয়ও খুব he 
সুইডেনের আপনালা বিশ্ববিদ্যালয়, রশিয়ার মন্দে! রিজাল বা I 
ক্রীকাও বিশ্ববিষ্ালয, ডেনমার্কের কোপেন্হাগেন্‌ বিশ্বিদ্ধালয়, নি 


ল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিগ্তালর ও নেদারল্যা্ডের লিডেন (Leyden ) 


বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রনিদ্ধ | 


পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌ ্ুলটিতে জলের তলায় লাস বে? 
মিরা বিশ্ববিগ্ভালয়ে জলজ জীবতত্বের ছাত্রদের গবেষণার জন্য জলের 


তলায় কাচের ঘর করে জলের নীচে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থ। আছে-_জলের 
তলার ছাত্রের! ডুবুরীর পোশাক পরে নেয়ে গিয়ে সামুদ্রিক গাছগাছড়। জীব 
নিয়ে গবেষণা করে_যখন তার! জলের তলায় অধ্যয়ন করে তখন গার থেকে 
তাদের অক্সিজেন যোগানোর ব্যবস্থা থাকে । 
মন্তেসরী স্কুল (Montessori 5০৮০০1) কি ? ও মন্তেসরা গছ 
ম্যারিয়। মন্তেঘরী বলে এক ইতালীয় মহিলা-চিকিৎমক সি. 
দেওয়ার জন্য যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সেটাই '“মন্তেসরী পদ্ধতি 
( Montessori system ) নামে পরি চিত এবং এই প্রথায় যে সব স্থল 
পরিচালিত হয় সেঞ্লিকেই আন্তেমরী’ স্থুল বলা হয়। মন্তেসরী স্কুলের মূল 
আদর্শ হলো শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । ডাঃ মন্তেসরীর বিশ্বান যে, শিশুকে 
যদি তার নিজের পছন্দ মত জিনিষগুলি নিয়ে ছোটবেলা থেকে কর্মরত হতে 
দেওয়া হয়, তবেই শিশু তার নিজের বৈশিষ্ট্য বাড়াতে পারে এবং আত্মনি রি 
শীল হতে ও অপরের অধিকারের তারিফ করতে শেখে । এই he 
শিক্ষকের তাড়না বা হুকুম করার অধিকার থাকে না শিক্ষক শুধু চিত 
তদারক করেন ও গথ বাতলিয়ে দেন। এই পদ্ধতিতে পুরস্কারের ক 
আদেশ ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর শিক্ষার আগ্রহকে জাগানো রা 


১৩৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
মাপন আনন্দের মাঝখানে শিশু যাতে তার শিক্ষার আগ্রহশীল হয়ে ওঠে য় 
সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিতে দ্বিতীর বৈচিত্র্য হলো যে এ 
পদ্ধতিতে “অন্ভৃতি শক্তির অঙ্গশীলনের” ( Sense training ) উপর বেশী 
জোর দেওয়া হ্য়। উপযুক্ত অনুশীলনের পথে শিশু যাতে বিভিন্ন দৃশ্য, শব, 
 শর্শ, গন্ধ ও স্বাদে তার তারতম্য বুঝতে শেখে সে ব্যবস্থাও আছে। তৃতীয় 
বৈচিত্র্য হলো শিশুকে দৈনন্দিন জীবনযাত্র। প্রণালীর কাজগুলিও খেলার ছলে 


সেলাই বোনা, বাসনমাজা ইত্যাদি। মন্তেসরী প্রথার শিক্ষা দেওয়ার অজ 
ডাঃ মন্তেসরী কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন-_সেগুলির নাম 


শেখে] জামা পরতে শেখানোর জন্য-_ফিতে পরানো ও বোতাম লাগানোর 
নানারকম খেলা আছে। এই রকম বহু খেলনা, বিশেষ বিশেষ যন্ত্র মন্তেরী 
পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যবহার করা হয়। এই শিক্ষায় কাজকেই খেলার ঠা 
গায় হয়েছে, নিছক খেলা বা অর্থহীন আনন্দের কোনও ব্যবস্থা এ 
পদ্ধতিতে নেই। 
কিশারগার্টেন € Kindergarten ) পদ্ধতি কি ? 

জাম্মান মনস্তব 
Wilhelm August Froeble ) শি 


- শিক্ষা ও সংস্কৃতি - নত 


তিনি নাম দেন ‘কিণ্ডার গার্টেন__এটি জার্মান শব-যার অর্থ হলো! 
“শিশুদের বাগান" |॥ ফ্রোয়েবেল দিবারাত্র শিশুদের নিয়ে তাদের আগ্রহ লক্ষ্য 
করতেন ও সেই অন্থযারী শিক্ষার নানারকম খোরাক যোগাতে থাকেন। ফলে 
তার গবেষণ। নিতা নূতন সন্ধান আবিফার করে। বর্তমানে তার প্রবর্তিত 
এই একিগারগার্টেন' প্রথা পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয়েছে । কিগারগার্টেন স্থলকে শুধু খেলার স্কুল 
বলা চলে না, যদিও এই পদ্ধতির শিক্ষায় খেলাধূলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
খেলাধুলাই শিশুদের শৈশবের অনেকখানি জায়গা! জুড়ে থাকে এবং খেলাই 
হলো প্রকৃতির নিজক্ব এবং নর্বেষ্ট পন্থা যার ভিতর দিয়ে শিশুরা ধীরে ধীরে 
শারীরিক, মানসিক ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে। ফ্রোয়েবেল্‌ বিশ্বাস করতেন - শিশুর . 
হওয়া উচিত শিশুর আপন স্বভাব যাতে নিজের চেষ্টায় 
নিজেকে প্রকাশ করতে পারে সেই বিষয়ে সহামতা করা | কারণ শৈশবের 
আপনাকে প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ও নিরব দ্বিতার 
পূর্ণ থাকে । সে তখন তার নিজের যোগ্যতা, নিজের প্রয়োজন ও নিজের স্বার্থ 
লে কোনও কিছুই বোঝে না| শিশুদের ধারা শিক্ষক হবেন তারা উই 
বিষয়ে স্বেহ ও সহযোগিতা দিয়ে এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন । 
সেইজন্য “কিগারগার্টেন? প্রথাটি পরিকল্পিত হয়েছে শিশুকে স্বাভাবিক উপায়ে 
শিক্ষিত করবার উপযুক্ত করে। এই পদ্ধতিতে শিশুর চারিধারে এমন 
পরিবেশ ( Environment ) গে দেওয়া হয়, যাতে শিশু আপন থেকেই 
তার বর্তমান অভাব, প্রয়োজন, আগ্রহ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে 
এবং এই পদ্ধতিতে শিশুকে এমন সমস্ত জিনিষপত্র ও স্থযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে যাতে শিশু আনন্দের মাঝখানে তাকে ষোল আনা প্রকাশ করতে 
পারে। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার জন্য যে সব কর্মপন্থা ও বস্তু ব্যবহার 
কর হয়_তাকে মোটামুটি এই পাচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) উপহার 
(0865). (২) কাজ (0০০01380075) (৩) খেলাধুলা ( Games ) 


শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্ 


১ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
(8) গান (Songs) €) গল্প ( Stories )-_-উপহার' 0৮5 বলতে যে বস্তুটি 
কিওারগার্টেন প্রথায় শিশুকে দেওয়া হর__তা দশ দফায় ভাগ করা। প্রথম 
দফা হচ্ছে একটি বাক্সে ৬টি কাঠের বল দেওয়া হ্র__লাল, নীল, বেগুনীঃ 
কমলালেবু, সবুজ ও হলদে রঙের এই ছাট বল মাত্র। দ্বিতীয় দফায় দেওয়া! 
২ হয়, একটি বাক্সে শক্ত কাঠের তৈরী তিনটি বিভিন্ন আকারের জিনিন_একটি 
' গোল বল, একটি চার চৌকো কাঠের কিউব (00১০) ও একটি কাঠের 
,সিলিগার। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দফার উপহারগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক 
. আকারের নিরেট কতকগুলি কাঠের টুকরো। সপ্তম উপহার হচ্ছে কাঠের 
৷ বা কার্ডবোর্ডের কতকগুলি তিনকোণ| চৌকে। টুকরো । অষ্টম দফার উপহার 
) হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি রভীন লঙ্বা কাঠের ছড়ি। নবম দফার উপহার 
। হচ্ছে বৃত্তাকার ও অর্দবৃত্তাকার কতকগুলি রিং ও চাকতি। দশম উপ 
হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি গাছের বীজ, হুড়ি পাথর ও সমুদ্রের বিষ 
শঙ্খ ইত্যাদি। এই উপহারগুলি পেয়ে শিশুরা মনে করে খেলার জিনিস 
কাজেই সে এইগুলি নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে এবং ভা 
পেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রং, বস্তুর বিভিন আকার সংখ্যা, রেখা ও গর 
বুঝতে শেখে। এই জিনিনগুলির সাহায্যেই তাদের বর্ণমাল। বা ও ্ 
গড্তে শেখানো হয় এবং সেই অক্ষরগুলির সাহায্যে তারা আবার ব Ta | 
করতে শেখে, এইগুলি বইয়ের কাজ করে, অথচ ছোটরা তা মোটেই বুঝ 
পরে না। এই জিনিসগুলির বাহায্যেই শিশু তার কল্পনাশক্তিকে রূপ দিব 
শাক্ষম হয়, যেমন কাঠের বিভিন্ন আকারের টুক্রোগুলি নিয়ে সে আপন গা 
পা তৈরী করতে পুর করে দেয় কনো ই সব নানা জিনি 
ড়া লাগিয়ে সে ছবির পরিকল্পনাও করে ফেলে। এই সঙ্গে শির 
যে জিনিনগুলি চায় নাচ, গান, খেলা আর গল্প, তারও চমৎকার ব্য 
আছে কিগারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষায়। এই পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষার জ 
এক নূতন আলো এনেছে। এদেশে এই ধরণের হাজার হাজার স্কুল গড়েন! 


তি ১৩৭ 


তোলা পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ জাতির শিক্ষা অনেকখানি অপূর্ণ 
থাকবে। 

“আর্গানিক শিক্ষা পদ্ধতি কি? 

কেবলমাত্র আলবামার ফের়ারহোপ বলে শহরে অবস্থিত ‘দি স্কুল অফ 

অর্গানিক এডুকেশন’ স্কুলে অর্গানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। রা 
ত্রিশ বছর আগে Mrs. Marieta Johnson বলে এক মহিলা এই নূতন 
পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন! তাঁর বিশ্বাস, শিক্ষাই হচ্ছে জীবন 
স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি শরীর ও মনকে যাতে মক্তজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে সেই 
ব্যবস্থা করা! এই পদ্ধতিতে স্কুলে শিক্ষার কোনও বীধা-ধরা Standard 
বা মান নির্দারিত করা হ্য়নি__এই স্কুলে কোন গ্রেড, নম্বর দেওয়া ঝা 
প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই] ছাত্রের! নিজেরাই জীবনের সন্ধানে নিজের 


নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে জ্ঞান বাড়িয়ে চলে । ধা 
এক্রেইল' প্রথা (Braille system ) কি? ০. 
অন্ধদের লেখাপড়া শেখার জন্য কাগজের ওপর উচু উচু ফুটকী দিয়ে থে. 
বর্ণগালা তৈরী হয় তাকে (ব্ৰেইল প্রথা’ বলে । ম'সিয়ে লুই ব্রেইন বলে একজন 
করেন। মাত্র ছ'টি ফুটকীকে বিভিন্ন- 
ভাবে সাজিয়ে এক একটি অক্ষর বোঝানো! হয়_-ফুটকীর অবস্থান হাত নিয়ে 
অনুভব ক'রে অন্ধরা বর্ণপরিচয্ করে বাঁদিক থেকে ডানদিকে এই বর্ণমাল। 
অদ্ধদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রথা বৃটিশ ও 


পড়তে হয়। ১৮৭১ সালে 
অন্যান্য বৈদেশিক অদ্ধদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হয়। বাংলা ব্রেইল 
প্রথার বর্ণমালা তৈরী করে দেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । অন্ধ বাঙালীদের 


কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ব্রেইল প্রথায় হাতে করে লিখতে 
অনেক সময় লাগে বলে আজকাল অন্ধদের স্কুলে Braille 'ypwriter বলে 
একরকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধদের পাঠ্যপুস্তক 


তৈরী হয়। 


১৩৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 
নোবেল পুরস্কার (Nobel 2০5০) কি? : 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পুরস্কারটিকে 
| পৃথিবীর শেঠ পুরস্কার ও সম্মান বলে ধরা হয়। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড : 
নোবেল ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর মারা যান এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ 
পাউণ্ডের সম্পত্তি রেখে যান। এই সম্পত্তির আগ থেকে প্রতি বছরে পদার্থ- 
বিদ্যা (Physics ), রসায়নশান্ত ( Chemistry), ভেষজবিদ্ি| (Medicine), 
সাহিত্য ও শাস্তি স্থাপনার জন্য পাঁচটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই 
“রক্কারের মূল্য ৮০০০ পাউণ্ড প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এক একটি বিভাগে 
মিনেক সময়ে এক বা৷ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয় 
এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য এক ্টরান্টি সভা আছে, তারাই পুরস্কাব দেওয়ার 
যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করেন। যে বছর কোনও বিভাগবিশেষে পুরস্কার দেওয়ার 
এ [] পাত্ৰ পাওয়। যায় না, সে বছর নে বিষয়ে পুরস্কার দেওয়] হয় না। 
ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি'র উন্নতির জন্য আধুনিককালে যে জব ; 
_ পরিৰ নন! রচিত হয়েছে সেগুলির নাম কি? 
ভা রত গৃ্বৰ্ণমেণ্ট সময় ও যুগের পরিবর্তনান্্যারী ভারতের শিক্ষ। পদ্ধতির. 
উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের পরিকল্পনা পরস্ততার্থে কতকগুলি শিক্ষাবিশারদকে . 
নিযুক্ত করেছিলেন-_ঙাদের বিবৃতি ব| পরিকল্পনাটি 'এযাবট্‌-উভ. রিপোর্ট! ' 
নামে ১৯৩ সালের ১৯শে জুলাই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভারতে উন্নততর ) 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের পথ নির্ধারণের জন্য ১৯৩৭ সালে ২৩শে অক্টোবর 
হা গার উদ্যোগে ও ডাঃ জাকির হোসেনের আহ্বানে ওয়ার্ধায এক 
শিক্ষান্মেলনের অধিবেশন 


থেকে প্রায় ২০* শিক্ষাব্রতী যোগ দেন। এই সম্মেলনে ওয়ার্দা পরিকল্পনার 


নম শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কায়িক 
উৎপাদনশীল কর্শপন্থাকে কেন্ত করে গঠিত হওয়া উচিত। 


MEF 


৯ 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি iy ha ১৩৯ 

এই পদ্ধতিতে_(১) সুতাকাটা! ও তাতবোনা ২) কুষিকাধ্য ত) ই 

বা ছুতোরের কাজ (৪) ফল ও শজীর বাগান করা (6) চামড়ার কাজ প্রভৃতি 
শিল্পকে শিক্ষার অন্তর্গত করার প্রস্তাব হয়েছে! এছাড়া অঙকশান্্, সামাজিক 

ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্া, জীবতত্ব, স্বাস্থ্যতত্তব, শরীরতত্তক, 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষায় 
ন করেই বর্তমান ভারতের বুনিয়াদী শিক্ষাগদ্ধতি 


শান্তর, সাবার 
গৃহতত্বঃ রনায়নশান্ত। 
পরিণত কর! এটি অবলম্ব 
রচিত হয়েছে। 
লিখে পরীক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থ। কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়? 


প্রাচীনকালে ছাত্রদের মুখে মুখে প্রশ্ন কারে_তার উত্তর জেনে নেওয়ার 
ত। লিখিত পরীক্ষার দেওয়ার ব্যবস্থা ১৭০২ 


সালে কেছি,জের টি,নি সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। তার আগে এ 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজানা ছিল! tr 

( Tripos ) কি? চা ৮৪ 

কেদ্বিজ বিশ্ববিগ্ালয়ের সর্বশেষ জনি “পরীক্ষার নাম। মধ্যযুগে একটি 
তিনপায়। টুলের ওপর বনে এই পরীক্ষার্থী ছাত্রকে অধ্যাপকদের সঙ্গে পরীক্ষার 

বিষয় আলোচনা করতে হতো! ব'লে ও গরীক্ষার নাম উ্রাইপোস্‌ হয়েছে। 

ন্রাইপোম্‌’ পরীক্ষা পাশ করতে ৪ বছর পড়তে হু! পরীক্ষায় যার! পাশ 


করেন তাদেরও ণ্্রাইপোস্‌’ বলা হয়। 


এ যুগের পৃথিবী-বিখ্যাত কয়েকজন ও তাদের পরিচয় 
সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্নীতিতে ও অন্যান্য বিষয়ে আজকাল দেশবিদেশের: 
থে সব ব্যক্তির নাম নারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে__তাদের মধ্যে ধারা 
. বর্তমানে জীবিত আছেন বা অল্পদিন হলো পরলোক গমন করেছেন তাদের 
পরিচয় সকলেই অহরহ জানতে চার-_-তাই তেমন কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম । 
রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি? 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরিচর কে না জানে ? ভারতবর্ষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
ও মহাস্ম৷ গান্ধীর খ্যাতি নারা পৃথিবীতে যেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমন 
খ্যাতি এদেশের আর কেউই লাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাম সর্ববদেশে 
সর্ধকালে অদ্ধার সঙ্গে মানুষ স্মরণ করবে__কাঁরণ তার মানবগ্রীতি, মানবমনের 
প্রতি শরদ্ধানগরাগ ছিল অতুলনীয় । তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো-_১৮৬১ সালের 
ই মে (বাংলা সন ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) কলিকাতার জোড়ানাকোর 
প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ ঠাকুর পরিবারে তার জন্ম হয়। প্রিন্স ধারক 
ঠাকুরের পুত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র__আমা? 
রবীন্দ্রনাথ । তিনি ছোটবেলায় কয়েকটি স্কুলে ভর্তি হন কিন্ত স্কুলের শা 
তার মন ভুরেনি। তিনি বাড়ীতে গৃহশিক্ষক ও পিতার কাছে ছোট 
নানা শান্ত ও ভালো ভালো বই পড়ে__নিজন্ব শিক্ষারধারাকে গড়ে শা 
ভার এই শিক্ষার সাধনালক অনীম সম্পদ তিনি ভার রচনা, ভাষণ £ 
আলাপের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জগৎকে দান করে গেছেন। ভারতের নি 
শিক্ষাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্থ__কলিকাত| থেকে প্রায় ১০০ ৃ 
দুরে বোলপুরে তিনি “বিশ্বভারতী” বলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা রি? i 
এই বিশ্ববিদ্যালয়” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিশেষ খ্যাতি * * 
করেছে। ১৯১৩ নালে- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যত্ষ্টা হিসাবে তিনি বিখ্যাৰ্ত 


পৃথিৰী-বিখ্যাত কয়েকজনের পরিচয় ৫ 


নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তাঁকে রাজকীয় সম্মান 'নাইট্‌” 

উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু জালিগানওয়ালা বাগে ভারতীয়দের উপর ইংরাজদের | 

অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে__সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি 
শেই আমন্ত্রিত হয়ে ভ্রমণ করেন এবং বহু সম্মান লাভ. 


পৃথিবীর অধিকাংশ দে! 

করেন। কলিকাতা, বেনারণ, ঢাকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালর তাকে “ডর 
অফ. লিটারেচার” উপাধিতে ভূষিত করে । সাহিত্যজ্রষ্টা হিসাবে তিনি যত 
রচন। করেছেন, এত বেশী রচনা এ যুগে আর কেউই করতে পারেন নি 
১৯৪৩ সালের ৭ই আগন্ট তার মৃত্যু হয়। 
মহাত্। গান্ধীর পরিচয় কি? tr 


জনগণের মূৰ্ভপ্ৰতীক, রাজনৈতিক গুরু ও নেত! । 


ও শ্রেষ্ট মনীষীঁ১৮৬৪৯ সালের ২রা অক্টোবর 


ইনি ছিলেন ভারতের 
সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী 
গত পোরবন্দরে এর জন্ম হয়। বাবার নাম 


কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্ত 
করমাদ গান্ধী, মায়ের নাম পুতলীবাঈ। ছোটবেলাতে ইনি পোরবন্দর ও 
১৮৮৭ নালে রাঁজকোট থেকে ইনি ম্যাটিক পাশ 


রাজকোটেই কাটান। 
করেন--১৩ বছর বয়সে কন্তরীবাঈয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর তিনি 
ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যান! ১৮৯১ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসে 


প্রথম বোশ্বাইতে ও পরে রাজকোটে ব্যারি্টারী শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে 
লা করবার জন্য যান-মামলার কাজ শেষ হবার 


দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মাম 
এ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন 


পর তিনি দক্ষি 
চালাবার জন্ত সেই রয়ে গেলেন। এই আন্দোলনের ফলে সেখানকার 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনি এক জাগরণ আনেন | ১৮৯৬ সালে কয়েকদিনের 


ভর্তি ভারতবর্ষে ফিরে আনেন এবং নেবছরেই আবার ‘নাটাল-এ ফিরে যান । 
১৮৯৯ শালে বুয়োর যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছানেবকবাহিনী গড়ে তুলে সেবাকাধ্যে 
যোগ দেন! ১৯৭১ সালে ভারতে ফিরে আসেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন 
কিন্ত আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। ১৯০৬ সালে টান্দভাল গবরণমে্ট 


১৪২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 
এসিয়াটিক অভিন্যান্স' প্রবর্তন করেন--এই অভিন্তান্সে নিয়ম করা হয় যে 
টান্সভালে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যারা সেখানে 
বসবাস করেছে তাদেরও কতকগুলি হীনতা স্বীকার করে থাকতে হবে! 
গান্ধীজী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আইন অমান্য করবেন বলে ভারতীয়দের 
জানালেন-_ গান্ধীজীর নির্দেশমত ভারতীররা কেউ নাম রেজেন্দ্রি করলে না 
এবং এই ভাবে এ আইনকে অমান্ত করলেন। ৮ বছর ধারে এইভাবে 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানে চলে। এই আন্দোলনের ফলে 
গাদ্ধীলীকে সেখানে তিনবার জেলে যেতে হয়। ১৯১৪ সালে গান্ধীজীর 
আন্দোলন নফল হলো৷। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন, প্রথমে 
এসে তিনিরবীন্দ্নাথের শান্তিনিকেতনে থাকেন_-১৯১৬ সালে আমেদাবাদে 
আম স্থাপন করেন এবং পরে তার আশ্রম সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়। 
এর পর তিনি চম্পারণ জেলার ও খেড়া৷ জেলার চাষীদের আন্দোলন 
(পরিচালনা করেও সাফল্য লাভ করেন। ১৯১৯ সালে রাউলাট্‌ এয়ারের 
বিরুদ্ধে অহিংদঅসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন। এরপরে তার ৬ 
বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়_কিন্ত ১৯২৪ সালে এপেণ্ডিসাইটিস রোগ হওয়ার 
জন্য মুক্তি পান। ১৯৩০ সালে ভারতে আইন-অমান্ত আন্দোলন শুরু করেন! 
লবণ-আইন অমান্য করার জন্য তার জেল হয়। ১৯৩১ সালে মুক্তি পান রর 
গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়ার ফলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যা্তত হয় 
দ্বিতীয় রাউও টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্ত তিনি বিলাত যাঁন।: 
ফিরে আসার পর বড়লাটি কর্তৃক গান্ধীজীর সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ হয়! 
১৯৩২ বনালে আবার আন্দোলন শুরু হর। গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করা 
হয়। জেলে তিনি কয়েকবার অনশন করেন। এরপর তিনি হরিজন সংগঠনের ্ 
কাজে মন দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন, পরে আবার 
কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্দাতে কংগ্রেসের ওয়াক্কিং কমিটির 
বৈঠকে মন্তরীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৩৯ সালে তীর নির্দেশ 


 গৃবীবিষ্যাত করেকজনের পরিচয় ১৪৩ 


অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন ॥ ১৯৪০ 
সালে তিনি নত্যাগ্রহ আন্দোলনের নৃতন রূপ দেন_ এবং বর্তমান যুদ্ধে 
ভারতের পক্ষ থেকে সহারত। দেওয়ার বিরোধিতা করেন। এর ফলে তিনি 
কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে 
মূঘলীম লীগের ‘প্রত্যক্ষ নংগ্রাম’ ঘোষণার ফলে যে দাঙ্গা হা্ামা হয়, তারই 
পরবর্তী ঘটনা হিসাবে অক্টোবর মাসে নোয়াধালিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে এবং 
তার ফলে এ জেলার অত্যাচার ও অরাজকতার বিভীষিকা দেখা দেয়। সেই 
বিভীষিকার মধ্যে ৭৮ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজী নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় ‘ইয়ং ইণ্ডিয 
পত্রিকার সম্পাদন! করতেন ও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গরহ্ও লিখেছেন] 
তিনি হিন্দু হয়েও জাতিচেদ, বরণভেদ ও ছাই যির বিচার মানতেন না| 
তিনি নিয়মিত কোরাণ, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি ধন্মশান্ত্র পাঠ করতেন । ও তার 
জীবনকে সর্বধর্শ্মের সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। A 


র পরিচয় কি? 
গ্রীঅরবিন্দের ইনি স্বনামধগ্ত বাঙালী রাজনারায়ণ 


ভারতের নেতা, লেখক ও সাধক । 
বন্ধুর দৌহিত্র ও এর বাবার নাম ডাক্তার ক্ষন ঘোষ । ১৮৭২ লালের ১৫ই 


আম কলিকাতায় এর জয় হয়। নাত বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিলাতে যান, 
এ নেখানেই লেখাপড়া শেখেন। ১৮৪০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সাডিন পরীক্ষা 
পাশ করেন_ কিন্ত ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল করায় চাকুরীতে মনোনীত 
হন নি। ১৮৯২ সালে কেমৃত্রিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের টুন ইপোজ, পাশ করে দেশে 
ফিরে বরোদ। কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ওঁ কলেজের 
অধ্যক্ষ হন | ১৯৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশে আসেন ও 
১৯০৬ সালে প্যাশন্থাল কাউন্সিল অফ্‌এডুকেশন’বলে জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন । এর পরে “Bande Mataram” ( বন্দেমাতরমূ) 
ও “21215705117” ( কৰ্ম্মযোগী) নামে ছু'খানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদনা 


১৪৪ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


একরেন॥ ১৯০৭ সালে আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়ে বছরখানেক 
জেলে থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে তার মত বদলে 
যায় ও তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সাধনায় রত হন । পণ্ডিচেরীতেই তার আশ্রম. 
গড়ে ওঠে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি তার নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন"? 
ও ‘আৰ্য্য’ নামে উচ্চান্দের এক দার্শনিক পত্রিকা সম্পাদনা করে দেশবিদেশের ৷ 
হু মনীষীর অদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন। তীর আশ্রমে জ্ঞান লাভের” 
জনয বর্তমানে দেশ-বিদেশের বহু শিষ্য সমবেত হয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ 
আশ্রমবাসী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না, বছরে ছয়দিন মাত্র 
[নৰে তার দর্শনাভিলাষী ভক্তদের দর্শন দিতেন। গত ১৯৫২ খৃষ্টান 
[রঈঃমাসে তিনি ইহলোক ছেড়ে গেছেন। 
হরলাল নেহেক্ু'র পরিচয় কি? 
ইনি ভারতের অন্যতম পৃথিবীখ্যাত রাজনৈতিক নেতা | এঁর বাবার নাগ 
ভিত মতিলাল নেহেরু, মায়ের নাম স্বরপরাণী নেহেরু-১৮৮৯ সালে. 
লাহাবাদে এর জন্ম হয়। হারো, কেন্বিজ ও লণ্ডন প্রভৃতির বিদ্ালয়ে 
শিক্ষাপ্রাথ হন ও ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ১৯১৮ সাল থেকে-নি 
কংগ্রেসে যোগ দেন এবং বহু বছর তিনি কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কাজ করেন! 
আইম-অমান্ত-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে এঁর বহুবার কারাদণ্ড হয়| 
ইনি, ঈল্ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সবচেয়ে বেশীবার সভাপতির 
করেন। রাজনীতিক হলেও বর্তমানে তিনি পৃথিবীর একজন শেঠ, চিন্তন 
বন পরিচিত-_এবং সাহিত্যেও এঁর খ্যাতি সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে 
৯৯৩৬ সালে তিনি ইংরাজীতে আত্মজীবনী লেখেন, এই বইটি সার! পৃথিবীতে 
বিশেষ প্রশংসিত হয়। ইনি পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরে এসেছেন-ও ভারতের 
বাধীনতা আন্দোলনের বহুল প্রচার করেছেন । ইনি ইংরাজী ভাষায় বর্ছ 
ভালে। ভালে| বই লিখেছেন, তার মধ্যে “Glimpses of The world 
History”, “Soviet Russia”, “Autobiography” ও «piscover) । | 


পৃথিবী-বিখ্যাত কয়েকজনের পরিচয় ১৪৫ 


0£ India” বিখ্যাত বই) ১৯৪৬ সালের ভারতে যে মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট ** 
গঠিত হয়, সেটির পরিচালনার ভার একেই দেওয়া হয়। বর্তমান স্বাধীন : 


| স্ম্পরজাতন্ত্ ভারতের ইনিই প্রধান মন্ত্রী ৷ 
| “সুভাষচন্দ্ৰে'র পরিচয় কি? ০ 
বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জগত 


"ইনি ভারতের অন্যতম 
বিখ্যার্ত। এঁর বাবার নাম-_+জানকীনাথ বসু | ১৮৯৭ সালে ২৩শে 
জানুয়ারী কটকে এঁর জন্ম হয়! কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশচারচচ 


কলেজ ও কেন্িজে শিক্ষালাভ যর ইনি ১৯২০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল 
সাভিনের পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার টা পাশ করেনঃ কিন্তু তিনি 
আমলাভদ্্ের কাজে ইততফা দিয়ে ১৯২? সালে ভারতের জাতীয়-আনৈদোলনে 
যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি উত্তরবঙ্গে বন্তাপীড়িতদের সেবাকাধ্যে... 
আগ্রনিয়োগ করেন । ১৯২৪ সালে কলিকাতা রেপ প্রধান বরুন 
_ নিযুক্ত হন_এ বছরেই তিনি কারারদ্ধ হন এবং কারারুদ্ধ থাকার সময়েই : 
র্‌ লেিমরেটিভ্‌ কাউ্সিলের সন্ত নির্বাচিত হন। মুক্তির পর ১৯৩১ সালে 
ৰ হুনবন্দী' অবস্থা যখন ছিলেন তখন তিনি: 
নত ১১2 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 
১৯৩৯ সালে কংগ্রেমের ‘হাইকম্যাণ্ডে'র বা “মাতব্বরগদেরও 
মিল হওয়ায় তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ ক'রে ‘ফরোয়ার্ড রক" 2 
নাম দিয়ে এক উগ্ৰপন্থী রাজনৈতিক দল গড়েন 1১888 সালে ফেন্্রীর ” 
বন্ধ পরিষদের সপ্ত নিযুক্ত হন । কিছুদিন পরে তার জেল হয় ও অন্নস্থ 
4 তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে 


অবস্থায় গৃহে অন্তরীণ হন, 
হন-_তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না, পরে ১৯৪১ সালের 


টিশ গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন যে স্থভাষচন্দর এই যুদ্ধে বিপক্ষ 
শে বান করছেন । এর আগে তিনি 


নভেম্বর মাসে বৃ 
দলে যোগ দিয়ে এক্সিন-পক্ষীয় কোনও দে 


১০ 


১৪৬ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাগ 


পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে গিয়ে বিভিন্ন বাষ্ট্পতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ও সে 

সব রাষ্টরব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন | এদেশ থেকে তার সহসা: 

অন্তর্ধানের ফলে লারা-জগতে এক চাঞ্চল্যের স্থ্টি হয়। তারপর যুদ্ধ শেষ 

হবার পর ভারতের নকল সম্প্রদায়ের সৈনিকদের মিলিত করে- তীর 
“আজাদ বাহিনী” বা “স্বাধীন ভারত সেনানীদল” গড়ার গৌরবময় ইতিহাস 

সবাই জানতে পারে। নে ইতিহাস ভারতবাসীমাত্রেরই গৌরবের সম্পদ |. 
কিন্ত দুঃখের বিষয় তার আর কোনও খোজ পাওয়া যায়নি। প্রকাশ যে 
তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন__কিন্ত এখনও ত! অনেকে স্বীকার না! 
করে তার শুভপ্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছেন। . 
॥ 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরিচয় কি? 

হন ভারতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৮৮৮ সালে পবিত্র 
ন তে মুসলমান পরিবারে এর জন্ম হয়। তার পিতা ভারতীয় মুসলমান ও 
যাতা আরব রমণী, কাজেই আরব দেশেই এর শৈশব কাটে। তিনি 
কাঁয়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর 


হয়| ১৯২৩ মালে কংগ্রেসের দিলী অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন 
এবং ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ লাল পর্য্যন্ত তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি 
ছিলেন। তিনি উদ্ু্ণ ও আরবী ভাষায় বহু পাত্তিত্যপূর্ণ ্র্থ লিখেছেন ও 
ডদ্দুতে কোরাণের ভাষ্য লিখেছেন। মুসলিম মনীষীদের মতে বার্ন 
ইসলাম শান্তে তার মত এত বড় পণ্ডিত জ্ঞানী মুসলিম জগতে নেই । হর 
ভারতের শিক্ষামন্ত্রী । { 


} 


|. পরিচয_ ১৮৮৮ শী 


১৪৭ 


পৃথিবী-বিখ্যাত কয়েকজনের পরিচয় 
‘সি-ভি-রমনে’র পরিচয় কি? . Uh Ga ? 
ইনি ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক_ পদার্থবিগ্তায় নৃতন তথ্য 


আবিষ্কার করার ফলে ইনি নার! পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছেন। এঁর - 
লে ত্রিচিনাপজীতে এর জন্ম হর_মা্রাজে লেখাপড়া! 
শেখেন। ১৯০৭ সালে গবর্ণমেন্টের ফাইন্যান্স বা অর্থসংক্রান্ত বিভাগে 
চাকুরী গ্রহণ করেন! ঘটনাচক্রে স্যার আশুতোষ তার প্রতিভা ও জ্ঞানের : 
সংস্পর্শে আসেন এবং তিনিই জোর করে ভাকে বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ও. 
গবেষণাতে লাগান॥ ১৯১? সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে ‘পদার্থবিদ! 


বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন! প্রথমে তিনি শব্দতত্ব এবং 
রহস্ত-সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন; পরে 


১৯২৮ পালে আলোক-তবের এক নৃতল 
Effect) ব 


জগতে ‘রমন এফেক্ট” ( Ramet 
পুরস্কার পান। এ 
লি সোসাইটির হিউজেস্‌ মেডেল পেয়েছেন 


"লে পরিচিত হয়েছে। ১৯ 
ছাড়া তিনি রোমের বিখ্যাত 


সালে পদার্থবিগ্ভায নোবেল 2 
‘মেটুচি 0৫ আলো 1 ক'রে খ্যাতি লাভ 

ধিবীর বহুদেশে ন- চন 2 ভ করেছেন। 

তিনি পুথি ‘ইন্ন্টিটিউট অফ পায়েস বলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক 

তিনি আমেরিকার বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বোচ্চ পুরস্কার 


-্এ 


3 
< হি তীর আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালিকা। ও কবি। 
ইংরাজী কবিতা দারা পৃথিবীতে আদৃত হয়েছে এবং ইউরোপের 
অনুদিত হয়েছে। এর বাবার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
গ্রিল হায়দ্রাবাদে এর জনম হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ইনি মাদ্রাজ 
ববিষ্ালযোা্িহলেশন পরীক্ষা পাশ করেন-__এর কিছুদিন পরেই তাকে 
সেখানে তিনি লগুনের কিংস কলেজে ভঙ্তি হন, 


১৪৮ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাও 


সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কেম্বি জের গির্টন কলেজে পড়াশুনা! করেন । ১৮৯৮, 
সালে ইনি নিজাম নরকারের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ এম. জি. নাইডু বালে 
এক মাত্রাজী অক্রাঙ্মণ চিকিৎসককে বিবাহ করে সকলকে অবাক করে দেন। 
প্রথম জীবনে ইনি হায়দ্রাবাদে বন্যা-গীড়িত দের সেবা করার জন্য ইংলণ্ডের 
. রাজার কাছ থেকে “কাইজার-ই-হিন্দ বলে স্বর্পদক পান। ইনি ভারতের: 
₹ মহিলা-আান্দোলনের অন্যতম না্রিকা ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের মহিলাদের 
প্রতিষ্ঠা ইনিই করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয়. জাতীয় কংগ্রেসের 
: অধিবেশনে তিনিই প্রথম মহিলা-সভানেত্রীর আসন অলঙ্কত করেন। তিনি 
ভারতের প্রতিনিধিত্বে পৃথিবীর বহু আন্তর্জাতিক সভায় বক্তৃতা. ক'রে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন ও তার বাগ্িতার পরিচয়ে বহুদেশে অদ্ধা পেয়েছেন। ১৯৩১ 
সালে তিনি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে মোগদান করেন। রাজনৈতিক 
কাধ্যের জন্য তিনি একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তার লেখা 
“The Bird of Time’, “The Broken wing’, “The Golden 
Threshold’ বলে কবিতার বই ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ প্রলিদ্ধ 
বই বলে গণ্য হয়েছে। তিনি স্বাধীন ভারতে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল থাকা 
কালে পরলোক গমন করেন। | 
রাধাকষ্ণণে"র পরিচয় কি? 
পৃথিবী-বিখ্যাত ভারতের অন্ততম দার্শনিক ও পণ্ডিত । তার পুরো নাম, 
স্যার বর্ধপলী রাধাকুফন্‌» ১৮৮৮ সালে মান্রাজে তার জন্ম হয়। ইনি মাত্রা 
ও অন্মফোর্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৬ সালে ম্যা্েস্টার কলেজে ও শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধৰ্ম্মতত্বের আলোচনা করেন এবং ১৯৩৬ সাল থেকে 
সিল্পক্ষো্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যধর্শ্মের অধ্যাপকের কাধ্য করেন। ১৪০১ ৪ 
১৯৩৯ সালে তিনি জেনেভাতে লীগ অফ. নেশেন্সের "ইন্টার স্াঁশন্তাঁল কমিটি 
অক্ষ, ইন্টেলেকচুরাল কো-অপারেশন, সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন |, 
১৯৩৯ সালে তিনি বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে 


পৃথিবী-বিখ্যাত কয়েকজনের পরিচয় হত 
৯ 


অধিষ্ঠিত হন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন ও ভারতের ধর্শ ও. 
দর্শনশান্্র সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি 
নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৪৪৬ সালে সন্মিলিত জাতিগুজ পরিষদের 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্যারিস অধিবেশনে ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করেন। বর্তমানে ইনি ভারতের প্রজাতন্ত্রের ভাই প্রেনিডেন্ট | 
দ্্রীমতী বিজয়লন্গমী পণ্ডিত কে ? ৃ 
বর্তমানে ভারতের মহিলা কন্মীদের মধ্যে ইনি সর্বপ্রথম মহিলামন্ত্রী:3. 
সর্বশ্রেষ্ঠ নারীবক্তা ও কর্মী হিসাবে এদেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন 


নেহেরুর কন্যা । 
পরলোকগত আর, এস, পণ্ডিতের সঙ্গে ইনি পরিণচস্থত্রে আবদ্ধ হন্‌। 


১৪৩০ ও ৩২ সালে ইনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন_এবং কারাবরণ 
MEE জার বহতা যরতে পারেন 
নানা বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান রাখেন! তিনি -তার পিতা ও ভ্রাতার মৃত 
দেশের সেবায় জীবনের অধিকাংশ 0:5 নত্বা হিত করেছেন: 
সালে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে EH TT 
তিনি আমেরিকার বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বন্তৃতা করে 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন! ভারতের পক্ষ থেকে যানফ্রান্দিসক সম্মেলনে 
১৯৪৬ লালে যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এবং 

লিত জাতিপু্ পরিষদে__দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের 
রণের প্রতিবাদে ওজন্বিনী বক্তৃত! দিয়ে পৃথিবীর 


আমন্ত্রিত হন৷ 
১৯৪৬ নালে স্মি 
প্রতি বৈষম্যমূলক আচ 
অন্যান্য জাতির সমর্থন সংগ্রহ করেন । 
ন্ার্চিলের ( Churchill ) পরিচয় কি? 

'চার্চিল' হলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এবং ইউরোপের 
লের বিশ্ববিখ্যাত নেতা, তার পুরে| নাম হচ্ছে 


সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দ 


১৫০ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


‘উইন্্‌স্টন্‌ লিওনার্ড স্পেন্সার চাচিল’। ১৮৭৪ সালের ৩০শে নভেম্বর তার 
জন্ম হয়। তার বাবা! হচ্ছেন ইংরেজ লর্ড র্যানডল্‌ফ চাঠ্চিল-__মা হচ্ছেন 
আমেরিকান মহিলা। তিনি প্রথম জীবনে যুদ্ধের নংবাদদাতা হিসাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০ খুষ্টান্দে পার্লামেন্টের রাজনীতিতে যোগ 
| দেন_-১৯৩ সাল পৰ্য্যন্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাধ্য পরিচালনার বিভিন্ন পদে 
নং্লি থাকেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্থত্রপাত 
পর্য্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন ন৷। ১৯৪০ লালের 
ই মে তিনি সকল দলের ভোটে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্যাচিত হন। চার্চিলের 
পরিচালনায় ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । 
তাঁরই কুটচালের ফলে এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয। এক্সিস- 
বিরোধী হয়ে ওঠে । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপক্ষে তিনি একাধিকবার 
বহু গরম গরম উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন পার্লামেন্টের গৌড়া 
রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র__এই দলটি চিরদিনই ভারতকে বৃটেনের অধী 
করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। 817 
এইচ, জি, ওয়েল্‌সের (মু. 3. ঘ/০115) পরিচয় কি? I 
₹এযুগের অন্ততম চিন্তাবীর, মণীষী ও সাহিত্যিক। তীর পুরোনাম।( 
ার্বার্ট জর্জ ওয়েল্য্‌'। ১৮৬৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি ইংল্যাণ্ডের 
কেণ্ট প্রদেশের ব্রমূলির একটি ছোট্র মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন |. 
তাঁদের পরিবারের অবস্থা ভাল ছিল না বলে “ওয়েল্স্ঠকে ১৩ বছর বয়সেই + 
স্থল ছাড়িয়ে এনে এক ডাক্তারখানায় শিক্ষানবীশের চাকুরীতে লাগিয়ে দেওয়া । 
হণ এখানে বিশেষ কৃতকাৰ্য্য না হওয়াতে__ওয়েল্স এক দরজির- দোকানে 
চাকুরী নিলেন। কাজ কর্্মের অবসরে এখানেই বসে বসে তিনি পড়াশুনা 
} "করতেন। তারপরে কোনও রকম করে নিজের চেষ্টায় ১৮৮২ সালে মিড হ্াস্ট 
. গ্রামের স্কুলে ভন্তি হন, এবং সেখান থেকে লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে পড়তে 
Ee TIE Se ETE থেকে তিনি জীব-তত্তের 


পৃথিবী-বিধ্যাত কয়েকজনের পরিচয় তর 


গ্রাজুয়েট হন। পরে কিছুদিন তিনি জীবতক্বের অধ্যাপকের তাহ i 
১৮৯৩ সালে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আসেন:। ১৮৯৫ সালে 
তার প্রথম উপস্তাস “দি টাইম মেশিন” (The 24225 Machine) প্রকাশিত 
হয়। ১৮৯৭ সালে তার “দি ইনভিজিবিল ম্যান’ ( The Invisible Man ) 
প্রকাশিত হওয়ার পর তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৫ 
সালে তার সর্বশ্রেঠ রচনা ‘কিপম্‌’ (KipP5 ) প্রকাশিত হয়। ১3২০ সালে: 
তার Outline of History এক তথ্যপূৰ্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় |: তিনি 
উপন্যাস লেখক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে সমান খ্যাতি অঙ্জন করেছেন তিনি 
বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । ১৯৪৬ সালের ২-শে আগস্ট 


তিনি পরলোক গমন করেন । 

রোর্ম। রোলার ( Romain Rolland ) পরিচয় কি.? 
পুঁটি 

বিখ্যাত ফরাদী সাহিত্যিক ও দার্শনিক মণীধী। ১৮৬৬ সালের ২৯শে 

জানার ফ্রান্সের “নিয়েভ্রে' বলে জায়গাটিতে এর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে 

ইনি প্যারি সহরে কলা ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৮৯৫ মালে 

“থিসিস লিখে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সন্ত হওয়ার সম্মান পান। ১৯০৪ 


নান 


একটি ৮ 
নি তিনি তীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস “জা ক্রিন্তোফ” লিখতে সুরু করেন। 
১৯১২ সালে তিনি ২০টি খণ্ডে এই গ্রন্থ শেষ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি 


তো নোবেল পুরস্কার লাভ করেল! আমাদের দেশের রামরষণ 


বেৰ সে ভিনি অতি হর বই দিতে গেছেন। 


নার্ড-শ'র ( George Bernard Shaw ) পরিচয় কি ? 

ইনি পৃথিবী-বিখ্যাত নাট্যকার, সমালোচক ও সাহিত্যিক । ১৮৪৬ সালের 
২৬শে জুলাই ডাবলিন শহরে এর জন্ম হয়। এর বাবা ছিলেন কোর্টের 
সাধারণ কর্মচারী । ছোটবেলায় বার্ণার্ড-শ ডাবলিনের ওয়েস্লিয়ান কনেক্সনাল 
কুলে শিক্ষা পান-_কিন্তু ১৪ বছর বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে ডাবলিনের এক 


€ & 
fl 


১৫২ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড 


জমির দালীলেব্র,আপিনে. চাকুরীতে ভতি হন। পাচ বছর এখানে চাকুরী 
করার পর বিরক্ত ইয়ে চাকুরী.ছেড়ে তিনি ১৮৭৬ সালে লণ্ডনে যান। লণ্ডনে 
গিয়ে তিনি নাহিত্য রচনার কাজে মন দেন, তবে প্রথম নয়টি বৎসর তার 
বিশেষ কষ্টে কাটে। ১৮৭৯ নাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে তিনি পাচখানি 
গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্ত কোন প্রকাশকই তা ছাপাতে রাজি হলেন না। যাই 
হোঁক সেগুলি সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকায় ছাপা হুয়। ১৮৮২ সালে তিনি 
বমাজতন্ত্রী হেনরী জঙ্জের এক বন্তৃত। শুনে সমাজতন্ত্রবাদে বিশেষ আস্থাবান 
হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি কয়েক বছর ধরে ‘পলমল্‌ গেজেট’, ‘দি স্টার’ 
প্রভৃতি পত্রিকায় ‘কণি দি বাপেটো ( Corni de Basseto ) এই ছদ্মনামে 
লিখতে থাকেন। ১৮৪০ সাল থেকে তিনি স্যাটার্ডে রিভিউ’ পত্রিকার 
G. B. 5. এই স্বাক্ষরে নাটক ও রঙ্মঞ্চের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচন। 
লিখতে আরম্ত করেন। তারপর তিনি কয়েকটি নাটক লেখেন ১৮৯২ 
- লালে তার প্রথম নাটক লেখ| শেষ হয়। ১৮৯৮ সালে তিনি তার অদ্ভুত 
রচনার জন্য প্রনিদ্ধি লাভ করেন। ১৯০৫ সালে তার নাটক “ম্যান এণ্ড 
সপারম্যান” (Man & ও॥perman ) লগ্ুনের থিয়েটারে অভিনীত হয় 
“এবং তথন থেকেই তার নাটকের বিশেষ আদর শুরু হয়। ১৯২৬ বালে তিনি 
নোবেল পুরুস্কার পান এবং সমস্ত টাকা এ্যাংলো স্ুইস্‌ ফাউণ্ডেশন’ বলে 
প্রতিষ্ঠানকে দান করেন ॥ সাহিত্য রচনায় তার নিজস্ব ব্যঙ্গ ও বাক্চাতুরী 
মস্ত জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে । ইনি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 
পরলোরুগমন করেন। 


পা 
আইনস্টাইন, কে? | 


নি, 


_ জগংপ্রসিদ্ধ ইস্‌ (অর্থাৎ ুইজারল্যা্ডের লোক ) পদার্থবিদ্‌ পণ্ডিত! 
ঈলোক আর্গের রহস্ত সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করে জগতে বিখ্যাত 


হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ জাম্দাধীর “উল্ম্চ (0197) শহরে তার 


খা bl পরিচয় ১৫৩ 


কহ তার রো নাম এলবা্ট আইন্টাইন (41054304508) 
'মিউনিক শহরে তার বাবার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারঃ না কিন্ত 
, ১৮৯৪ সালে এই কারখানা ইতালীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হ্য়। হি হন 
/ ছোটবেলায় এক সুই স্কুলে লেখাপড়া শেখেন। অল্প বয়সেই অঙ্কে তিনি 
এমন কৃতিত্ব দেখান, যে, তরুণ বয়সেই তিনি জুরিকের (28301) এক স্থলে 
। অঙ্কের মাষ্টারীর চাকরী পান। ১৯০৯ সালে তিনি জুরিক ( Zurich) 3, 
" রিশ্ববিগ্ভালয় থেকে Pl, D. ডিগ্রি পান এবং ও সময়েই তিনি বিজ্ঞানের, 
টিল গবেষণায় মন দেন ১৯২০ লাল খেকে জগতের বৈজ্ঞানিক মহন 
তার খ্যাতি ছড়িয়ে গড়ে। ১৯২১ সালে লগুনের “রয়াল সোসাইটি" ভার 
নির্বাচিত হন এবং এ বংসরেই তিনি পদার্থবিদ্ভার জন্য 


«বিদেশী মদন্ত” 
“নোবেল পুরস্কার গান। তিনি 'নাৎসীবিরোধী' ইহুদী বলে জার্মানী থেকে 
বিতাড়িত হন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শেঠ চিন্তাবীর বলে পরিচিত 


ছিলেন ॥ ১৯৫৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। 


ঠ হেনরী ফোর্ড? এর পরিচয় কি? 
জগতের অন্যতম শ্রেষ্ট ধনী আমেরিকার বিখ্যাত “ফোর্ড মোটর গাড়ীর 
খানার মাঁলিক__১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান 
রর ডিয়ারবর্ণ বলে জায়গাটিতে এক গরীব চাষীর ঘরে এর জন্ম হয়। 
লা থেকে এঁর কলকজার দিকে কঝোকটা বেশী ছিল এবং ক্রমশঃ সেই, 
বেণ্ডায় পারদর্শী করে তোলে । এঁর জীবনী খুব বৈচিত্রপুপ, 


ধা লাই তাকে যন্ত্র তোলে। 
প্রত্যেকেরই পড়া উচিত । ইংরাঁজীতে এর জীবনী অনেকেই লিখেছেননী- 
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